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তুরস্কে 


গত ১৫জুলাই তুর্কি সেনাবাহিনীর একটি অংশ প্রেসিডেন্ট রিসেফ 


ব্যর্থ সেনা অভ্যুর্থান: 
এঁক্যবদ্ধ জনতার বিজয় 


নামে স্বৈরতানত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন । মাত্র ৫০বছরের 


তাইয়েব এরদোয়ানকে ক্ষমতাচ্যুত করার নিমিত্ত অভ্যুত্থানে অং 


ব্যবধানে তুরস্কে ইসলাম আবার স্বমহিমায় জেগে উঠে । 


নেয় । ট্যাংক ও যুদ্ধবিমান নিয়ে তারা গুরুত্তপূর্ণ স্থাপনা, সরকারী 


ইসলামপন্থীরা জনগণের সহায়তায় ক্ষমতায় আসতে থাকে। 
এরদোয়ানের জাস্টিস ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি (/)-এর 


দফতর, রেডিও-টেলিভিশন সেন্টার নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে 
আসে । ঠিক এ মুহূর্তে ৮কোটি জন অধ্যুষিত তুরস্কের সর্বস্তরের 
জনগণ সেনা অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হয়ে রাস্তায় 
নেমে পড়ে এমনকি ট্যাংকের সামনে শুয়ে জীবনদানের প্রস্তুতি 
নেয় । ইস্তাম্ুল, আংকারা, ইজমির, বুরসা, আনাতুলিয়া, কুনিয়া, 
দিয়ারবকর প্রভৃতি অঞ্চলে 

বিক্ষুদ্ধ জনতা সেনা সদস্যদের । 

সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে । 

উল্লেখ্য যে জনগণ সৈন্যদের 

ভয় পায় না, কারণ সর্ববিধান ; $ 
তুরস্কের যে কোন নাগরিক 

৩সপ্তাহ থেকে ১বছর সেনাবাহিনীর যে কোন ইউনিটে শিক্ষাগত 
যোগ্যতা সাপেক্ষে সেবা করার সুযোগ পায় । ন্যাটোর অধীনে 
দ্বিতীয় বৃহত্তর সেনা সদস্য রয়েছে তুরস্কের । মোতায়েনযোগ্য 
চৌকশ সৈন্য সংখ্যা ৪লাখ ৯৫হাজার | এ ছাড়া [1701111 বিমান 
ঘাটিতে ৯১টি বি-৬১ পারমাণবিক বোমা মজুদ রয়েছে । এত 
সামরিক শক্তি থাকার পরও এক্যবদ্ধ জনতার সম্মিলিত 
প্রতিরোধের মুখে অভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণকারী সেনা সদস্যগণ পিছু 
হটতে বাধ্য হয়। বিজয় হয়েছে জনতা সমর্থিত প্রেসিডেন্ট 
এরদোয়ানের । তুরস্কের জনগণ মনে করে সংবিধান নির্ধারিত 
মেয়াদের পর নির্বাচিত সরকারের স্থলাভিষিক্ত হবে আরেকটি 
নির্বাচিত সরকার | কোনক্রমেই সামরিক শাসন নয় । 

তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে তুর্কি জনগণের | ১৯২৩ সালে সেনা 
অফিসার মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে 
“আধুনিক তুরস্ক গড়ার' শ্লোগানের আড়ালে ইসলামের বারোটা 
বাজিয়ে দেন । আরবি ভাষায় আযান, আরবি হরফে তুর্কি ভাষা 
লেখা, পুরুষের দাড়ি রাখা, মহিলাদের পর্দা-হিজাব নিষিদ্ধ করে 
দেয়া হয় । আতাতুর্ক তুরস্কে ইসলাম, ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামী 
এঁতিহ্যকে দাফন করতে সচেষ্ট ছিলেন । রাষ্ট্রীয় ফরমান জারি 
করে তিনি ইসলামী খিলাফতব্যবস্থা উচ্ছেদ করে ধর্মনিরপেক্ষতার 
সেপ্টেম্বর'১৬ 


রাস্থ্রীয় ক্ষমতায় আরোহণ তুরস্ককে ইসলামীকরণের 
(1918101980101)-এর অংশ | ১৯৯৪ সাল থেকে তিনি ক্ষমতায়; 
কখনো মেয়র, কখনো প্রধানমন্ত্রী সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট । 
আতাতুর্কের অনুসারীরা কিন্তু তখনো এবং এখনো সক্রিয় । 

গৈ" প্রশাসন, সেনাবাহিনীর ও 
বিচার বিভাগের একটি অ 


8. ০৮ এখনো আতাতুর্কের চেতনায় 
০৮৮০ বিশ্বাসী । সময় ও সুযোগ 


পেলে নির্বাচিত সরকারের 
উপর সেনাবাহিনী ছড়ি ঘুরাতে 
দ্বিধা করে না। কিন্তু বৃহত্তর 
জনগোষ্ঠী ইসলামের চেতনাধারী ও পতাকাবাহী । অবশেষে 
তাদের বিজয় সূচিত হয়েছে । 
শত শত বছরের ইসলামী কৃষ্টি, সভ্যতা ও এতিহ্যের কেন্দ্রভূমি 
তুরস্ক । সাহাবী হযরত আবু আইয়ুব আনসারী ও মুহাম্মদ আল 
ফাতেহ-এর স্মৃতিধন্য তুরস্ক । ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ 
শতাব্দী পর্যন্ত উসমানিয়া সুলতানগণ (0%007913) বিশেষত 
সুলায়মান, আবদুল মজিদ ও ২য় আবদুল হামিদ দোর্দণ্ড প্রতাপে 
তুরস্ক শাসন করেন। ইউরোপের বুকে ইসলামের 
তাৎপর্যপূর্ণ । তারা ছিলেন এক সময় পুরো মুসলিম উম্মাহর 
অভিভাবক । হাঙ্গেরি থেকে সোমালিয়া এবং আলজিরিয়া থেকে 
ইরান পর্যন্ত ছিল তাদের রস্ট্রসীমা | তুরস্কের জনগণ যে আজো 
ইসলাম ও ইসলামী এঁতিহ্যকে মনে প্রাণে ভালবাসে সেনা 
অভ্যঙ্থানের কার্যকর প্রতিরোধ তার জ্বলন্ত প্রমাণ ৷ আমরা তুর্কি 
জনগণকে বিপ্লবী সালাম জানাই । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
॥ আত্তার্তহীদ ২ 


তা।ফ।সী।র 


[নবম পর্ব] 
শিরকমুক্ত ইবাদতই 
কেবল গ্রহণযোগ্য 


“হে আল্লাহ আমরা তোমারই ইবাদত করি 
এবং তোমার কাছেই সাহায্য চাই । 
সুতরাং শিরকযুক্ত কোন ইবাদতই আল্লাহ 
পাকের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। একটি 
হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ 
করেন যে, 
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যে ব্যক্তি আমর রা কাউকে 
ংশীদার সাব্যস্ত করবে, আমি তাকে ও 
তার শিরককে ছুঁড়ে মারব ।”* 


যাবতীয় ইবাদত আল্লাহর 

সাথে নির্দিষ্ট কেন? 

ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাধী (রহ.) এর 

বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করেছেন । তিনি 

লিখেন, 

১. ইবাদতের মাধ্যমে কারো প্রতি অগাধ 
সম্মান প্রদর্শন করা হয়, যার উপযুক্ত 
আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ হতে পারে 
না । কেননা তিনি মানুষকে অস্তিত্ব দান 
করেছেন, হায়াত দীন করেছেন, 
প্রতিপালনের অকল্পনীয় সুন্দর ব্যবস্থা 
করেছেন । 

২. মানব জীবন ৩টি অবস্থায় অতিবাহিত 
হয়। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ । 


অলৌকিক দর্শন 


মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 


সর্বপ্রথম বান্দা অস্তিত্রে, হায়াতের, 
শক্তির ও জ্ঞানের প্রতি মুখাপেক্ষী ছিল, 
আল্লাহ তাআলা “ইলাহ' বা প্রভু ও 
চিরন্তন সত্তা হিসেবে বান্দাকে অস্তিত্ব 
দান করেছেন । পার্থিব জীবনে বান্দা 
প্রয়োজনের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে 
পড়ে, আল্লাহ তাআলা প্রতিপালক, 
রহমান ও রহিম হিসেবে তার প্রয়োজন 
পূরণের সুন্দর বন্দোবস্ত করেছেন । 
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মৃত্যুর পর তাকে কঠিন অবস্থার 


হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) 


সম্মুখীন হতে হবে, আল্লাহ তাআলা 
প্রতিদান দিবসের মালিক হিসেবে 
সেদিন তার কাছে উপস্থিত থাকবেন । 
সুতরাং বান্দা আদ্যোপান্ত যে খোদার 
মুখাপেক্ষী তিনিই কেবল বান্দার 
উপাসনার উপযুক্ত । 

৩. আল্লাহ. তাআলা ব্যতীত সবকিছু 
ক্ষণস্থায়ী ও মুখাপেক্ষী । এক 
মুখাপেক্ষীর পক্ষে অন্য মুখাপেক্ষী 
প্রয়োজন পুরণ করা সম্ভব নয় ৷ আল্লাহ 
তাআলা যেহেতু কারো প্রতি মুখাপেক্ষী 
নন, তাই তিনিই একমাত্র বান্দার 
উপাসনার উপযুক্ত ১ 


এ 2৮গ% ৫ 


৬৩৩৩ ৩৬-এর আদর্শ নমুনা 

নবী করীম (সো.)-এর আগমনের পূর্বে 
আরব-সমাজে মদ পানের সীমাহীন 
রেওয়াজ ছিল, মদ তাদের অস্থিমজ্জায় 
এমনভাবে ঢুকে পড়েছিল যে সে সময় 
কেবল মদেরই ২০০টি নাম প্রচলিত ছিল । 
যারা মদ পান করত, তাদেরকে সমাজে 
সম্মানের চোখে দেখা হত । এমন এক 
পরিবেশেই নবী করীম (সো.) এর 
সামনে মদের অপকারিতাকে তুলে ধরেন । 
অতঃপর একপর্যায়ে মদের ওপর চুড়ান্ত 
নিষেধাজ্ঞা জারি হয় । 


হতে বর্ণিত, যেদিন মদের ওপর চূড়ান্ত 
তালহার ঘরে কিছু সাহাবীকে মদ পান 
করাচ্ছিলাম । ঠিক এমন অবস্থায়ই 
একজন এসে ঘোষণা করল যে, শুন! মদ 
অবশ্যই হারাম করা হয়েছে । একথা 
শোনার পর পরই সবাই মদের পেয়ালা 
ছুঁড়ে মারল এবং এক চুমুক মদও কেউ 
পান করেনি । অতঃপর পাত্রে যেসব মদ 
রক্ষিত ছিল, সেগুলোও মদীনার গলিতে 
ফেলে দিল 1” 

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বর্ণিত, ৩ দিন 
পর্যন্ত মদীনার অলিতেগলিতে পানির মতো 
মদ প্রবাহিত হয়েছিল। কিন্তু নিষিদ্ধ 
হওয়ার পর কেউ এক চুমুক মদও পান 
করেনি এবং যেসব মদ পাত্রে সংর 
ছিল, তা ইচ্ছা করলে তারা কাফিরদের 
কাছে বিক্রি করতে পারত, কিন্তু সেটাও 
তারা করেনি । এটাই হল উতর এ,-এর 
আদর্শ নমুনা । 
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৪৩৩০ এ-র ডাক মানুষের অন্তঃকরণে 
প্রবেশের পর তা কর্মজীবনে সুদূরপ্রসারী 
প্রভাব ফেলে এবং মানুষ নিজেই তার 
পরিশুদ্ধির ব্যবস্থা করে ও নৈতিকতা 
বিবর্জিত কাজ থেকে বিরত থাকে । আইন 
শৃঙ্খলা বাহিনীর কোন নজরদারিরই 
প্রয়োজন হয় না। পক্ষান্তরে যারা 


হযরত আবু মারসাদ আল-গানাওয়ী 
(রাধি.)-এর সাথে ইসলামের পূর্বে এক 
মহিলার সাথে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। 
ইসলাম গ্রহণের পর নবী করীম (সা.) 
গোপনে তাকে কতিপয় মুসলমানদেরকে 
বের করার মিশন দিয়ে মক্কায় প্রেরণ 
করলেন । সেখানে হযরত মারসাদের 
সাথে ওই মহিলার দেখা হয়ে যায় এবং 
তখন ওই মহিলাটি তাকে গোনাহর দিকে 
আহ্বান করলে হযরত মারসাদ তার কাছে 
ইসলামের কথা প্রকাশ করেন । এরপর সে 


প্রাকৃতিক নীতি, ইসলামি আইন উপেক্ষা 
করে মনগড়া আইনের মাধ্যমে বিশ্বে শান্তি 
ও নিরাপত্তা কায়েম করতে চায়, তাদের 
আইনের সীমাবদ্ধতা ও অসহায়ত্ব 
অনুধাবনের জন্য নিম্নোক্ত পরিস্থিতি 
অবলোকনযোগ্য ৷ 

সম্ভবত ১৯২২ সালের ঘটনা । 
ইউরোপবাসীরা মদের অপকারিতা ও 
ক্ষতিকর প্রভাব দেখে মদ পানের ওপর 
এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী মদ প্রস্তুতকারী 


মেয়েটি তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, তখন 
হযরত মারসাদ নবীজি (সা.)-এর সাথে 


কোম্পানিগুলো বন্ধ করে দিল। ফলে 
জনসাধারণ নিরাপত্তা বাহিনীর সামনে মদ 


পরামর্শ করে বিবেচনা করার কথা বলে 
মদীনায় উপস্থিত হন এবং নবীজি (সা.)- 


পান করা ছেড়ে দিল, কিন্তু তাদের চোখের 
আড়ালে ঘরে ঘরে মদ তৈরি করে পান 


এর দরবারে ওই মেয়েকে বিয়ের অনুমতি 


করা শুরু করে দিল। ঘরে মদ প্রস্তুত 


চান । এর উত্তরে আল্লাহ তাআলা নিম়োক্ত 
আয়াতটি নাযিল করেন যে, 
05 26898545535 28019 
৪:4৫ 
“তোমরা মুশরিক নারীদের বিয়ে কোর না 
যতক্ষণ না পর্যন্ত সে ঈমান গ্রহণ করে 
এবং একজন মুমিন দাসী একজন মুশরিক 
নারী থেকে অনেক উত্তম 1 


এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর তার সাথে 


এটাই ৬৩তর্ঘ এর প্রকৃত নমুনা । 
ইসলামের ইতিহাসে এ ধরনের অসংখ্য 
দৃষ্টান্ত বিদ্যমান । তবে এখানে এ দুটির 
মাধ্যমেই আলোচনার ইতি টানলাম । 


মানব প্রণীত আইনের 

সীমাবদ্ধতা ও অসহায়ত্বতা 

মানব প্রণীত আইন দ্বারা কখনো এ 
বিশ্বজগতে পুরোপুরি শান্তি ও নিরাপত্তা 
প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় ৷ একমাত্র আন্রাহ প্রদত্ত 
আইন ও ০৩৩৩ ৫-এর বাস্তবায়নের 
মাঝেই বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা নিহিত | 


করার কারণে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হতে লাগল এবং 
রোগাক্রান্ত হয়ে মানুষের স্বাস্থ্যের অবনতি 
ঘটতে লাগল । ফলে পরিস্থিতির ভয়াবহতা 
অনুভব করে সরকার পুনরায় মদের ওপর 
থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে বাধ্য হল । 


মানবরচিত আইন দ্বারা মানব শাসন 
ও পৃথিবীর নিরাপত্তা বিধান সম্ভব নয় 
উপর্যুক্ত ঘটনাগুলো আপনি প্রত্যক্ষ 
করেছেন। ইসলাম যখন পৃথিবীর বুকে 
অধিষ্ঠিত ছিল, তখন অনৈতিক ও মন্দ 
কাজ থেকে বাধা দানের জন্য 
সামগ্রিকভাবে কোন আইন শৃঙ্খলা 
বাহিনীর প্রয়োজন হয় নি, বরং লোকেরা 
নিজে নিজেই আল্লাহর ভয় ও পরকালের 
ভয়ে জনসম্মুখে এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে 
নিজেকে সব ধরনের অপরাধ থেকে বিরত 
রেখেছে। পৃথিবীর শীস্তি-শৃঙ্খলার জন্য 
এটাই সবচেয়ে কার্ধকর ও নির্ভুল 
কৌশল । পক্ষান্তরে যারা বস্তবাদের 


সহজেই বর্তমান বিশ্বের শান্তি শৃঙ্খলার 
সমাধান খুঁজে বের করতে পারবেন । 
একথা নিশ্চিত যে, আইন প্রণয়ন করে ও 
আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর মাধ্যমে মানুষকে 
জনসম্মুখে অপরাধ থেকে বিরত রাখা 
যায়, কিন্তু লোক চক্ষুর অন্তরালে, 
অন্ধকারে ও বন-জঙ্গলে তাকে অপরাধ 
করা থেকে বিরত রাখা যায় না, এর জন্য 
ইসলামি চেতনা ও মূল্যবোধের চর্চা ছাড়া 
অন্য কোন বিকল্প নেই । কিন্তু পরিতাপের 
বিষয়, বর্তমান বিশ্বের নীতি নির্ধারক 
মহলগুলো মানব কল্যাণের স্বার্থে 
ইসলামের এই মহান শিক্ষা থেকে উপকৃত 
হওয়ার পরিবর্তে তারা ইসলামকে শক্র 
বানিয়ে নিয়েছে এবং ইসলামকে তাদের 
করছে । ফলে মানব জাতি আজকে জুলুম- 
নির্যাতন, শাসন ও শোষণের বেড়াজালে 
নিম্পেষিত হয়ে আর্ত চিৎকার করছে, কিন্তু 
তার চিৎকারে সাড়া দেয়ার মত কেউ 
নেই । ফ্রান্সের শিল্প বিপ্লবের পর থেকেই 
ধর্মের সাথে পশ্চিমা বিশ্বের বিদ্বেষ সৃষ্টি 
হয়। কিন্তু তারা যেসব ধর্ম কাছ থেকে 
প্রত্যক্ষ করেছে, তা হল ইহুদী ও খ্রিস্টান 
ধর্ম । যদি ইসলাম ধর্মকে তারা কাছ থেকে 
দেখার সুযোগ পেত এবং ইসলামের 
উজ্ভ্বল, প্রগতিশীল ও মানব মুক্তির 
বিধানগুলো তারা জানতে পারত, তাহলে 
সম্ভবত তারা ইসলামকে অন্য ধর্মের সাথে 
তুলনা করত না। 

কিন্তু এখনও সময় আছে, সুযোগ আছে । 
বিশ্বে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য 
দিপ্িদিক ছুটার পরিবর্তে যদি তারা খোলা 
মনে পক্ষপাতিত্ের উধের্বে উঠে শুধু মানব 
সেবার নিয়তে হলেও ইসলামের মানব 
কল্যাণ সংক্রান্ত বিধানগুলো তাদের 
বিবেচনায় আনে, তাহলে তারা মানব 
মুক্তির জন্য ইসলাম ভিন্ন অন্য কোন 
বিকল্প খুঁজে পাবে না। যদি তারা কোন 
একটি রাষ্ট্রে নয়, বরং তাদের ছোট একটি 
ছ্বীপেও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ইসলামি 
বিধান বাস্তবায়ন করে, তাহলে আমাদের 
বিশ্বাস পরবতীতে তারা ইসলামি বিধানের 
কার্ষকারিতা দেখে ইসলামের দিকে ধাবিত 


দৃষ্টিতে আইন-কানুনের মাধ্যমে মানব 
শাসন ও পৃথিবীর শান্তি কামনা করে, 
তাদের পরিণতিও আপনি ইউরোপে মদ 
ব্যবহারের ঘটনা দ্বারা প্রত্যক্ষ করেছেন । 


হতে বাধ্য হবে, ইনশাআল্লাহ ৷ 


ইবাদতের ব্যাপকতা 
আমরা সাধারণত ইবাদত বলতে নামায- 


এ দু'ধারাকে সামনে রেখে আপনি 


রোযা ও হজ-যাকাত ইত্যাদিকে মনে 


সেপ্টেম্বর'১৬ ______াাল্ল্লর্লালল্্ল্ল্্ই আত্তার্তহীদ 


তা।ফ।সী।র 


করি । অথচ ইবাদত একটি ব্যাপক শব্দ, 
যার মধ্যে আল্লাহর সকল আদেশকৃত ও 
নিষেধকৃত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত । ইমাম 
আবু হামিদ আল-গাযালী (রহ.) তার 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আল-আরবায়ীনে উল্লেখ করেন 
যে, ইবাদত ১০ প্রকার | যথা_ নামায, 
যাকাত, রোযা, হজ, কুরআন তিলাওয়াত, 
সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকর, হালাল 
উপার্জনের চেষ্টা, প্রতিবেশী ও বন্ধু- 
বান্ধবদের হক আদায় করা, মানুষকে সৎ 
কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ 
করা, সুনাতে রাসুল (সা.)-এর অনুসরণ 
করা ।”* 


সুতরাং আল্লাহর উপাসনায় কাউকে 

ংশীদার না বানানোর অর্থ হল, কারো 
মহব্বত আন্াহর মহব্বতের, কারো ভয় 
আল্লাহর আশা-আকাজ্ষার উপরে না 
রাখা । কারো ওপর আল্লাহর ন্যায় ভরসা 
না করা, আল্লাহর উপাসনার মোকাবেলায় 
কারো খেদমত ও অনুসরণকে প্রাধান্য না 
দেওয়া, কারো নামে মানত না করা, 
আল্লাহর ন্যায় কারো সামনে পরিপূর্ণ 
অবনত ও অক্ষমতা প্রকাশ না করা, কোন 
ক্ষেত্রে এমন আচরণ না করা যা চূড়ান্ত 
পর্যায়ের অবনতি ও অক্ষমতার পরিচয় 


বহন করে। যেমন_ রুকু, সেজদা 
ইত্যাদি |? 
শিরকের ব্যাপকতা 


ইবাদতের ন্যায় শিরকেরও ব্যাপক 
ব্যবহার বিদ্যমান । সাধরণত লোকেরা 
মনে করে যে, হিন্দুদের মতো মূর্তিপূজা 
কিংবা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরিক 
করাই শিরক, এ ছাড়া অন্য কিছুতে শিরক 
হয় না। এই ধারণা ভুল । কারণ, ইবাদত 
বলা হয় কোনো সত্তার সাথে চুড়ান্ত 
পর্যায়ের মহববত ও আজমতের ভিত্তিতে 
তার সামনে নিজ অক্ষমতা ও অসহায়ত্ব 
কথা প্রকাশ করা । আল্লাহ তাআলা ব্যতীত 
অন্য কারো সাথে যদি এ আচরণ করা 
হয়, একে বলা হয় শিরক । সুতরাং কারো 
প্রতি আল্লাহর ন্যায় আজমত, মহববত ও 
আনুগত্য জ্ঞাপন করা, শিরকের অন্তর্ভূক্ত । 
এজন্য কুরআন করীমে ইহুদী ও 


এ 525 ৩৪ (07০8৩55০১০৩ দি 
৭৫28) 52 চগ উ652207 6900 

95880542524)4) 
“তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পণ্ডিত ও 
সংসারবিরাগীদেরকে পালনকর্তারূপে গ্রহণ 
করেছে এবং মরিয়মের পুত্রকেও । অথচ 
তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র মাবুদের 
ইবাদতের জন্য ৷ তিনি ছাড়া কোন মাবুদ 
নেই । তারা যা কিছু তার সাথে শরিক 
করে তা থেকে তিনি পবিত্র |” 


০০৮ ৮647:58 ৬০৩০ 27০ ৪৬ 
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4১৫০ ৪০৮82515819 ৫9 
“হযরত আদী ইবনে হাতিম (রাষি.) 
ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে খ্রিস্টান ছিলেন । 
তিনি একটি গোল্ডেন ক্রুশ গলায় ঝুলিয়ে 
নবীজি (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হলে 
নবীজি তাকে বললেন, এ মূর্তি তোমার 
গলা থেকে ছুঁড়ে ফেল। অতঃপর তিনি 
উক্ত আয়াত পাঠ করলেন যে, “তারা 
আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পন্তিত ও সংসার 
বিরাগীদেরকে মাবুদ সাব্যস্ত করেছে" । 
তবে তারা তাদের ধর্মযাজকদের পূজা 
করেনি, বরং তারা তাদের ধর্মগুরুদের 
কথা মেনে কিছু হালাল জিনিসকে হারাম 
এবং কিছু হারাম জিনিসকে হালাল 
করেছে । [এর নামই তো ইবাদত |] 
সুতরাং প্রতীয়মান হল যে, কোনো 
জিনিসকে হালাল কিংবা হারাম নির্ণয় করা 
একমাত্র আল্লাহর কাজ | এ কাজে অন্য 
কাউকে অংশীদার করা শিরক | তাই যদি 
কোন ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী 
হালাল হারাম জানা থাকা সত্বেও এর 
বিপরীত অন্য কারো নির্দেশকে মান্য করা 
আবশ্যক মনে করে, তাহলে এটা 
নির্দেশদাতার ইবাদত সাব্যস্ত হবে এবং 


প্রার্থনা করাও শিরকের অন্তর্ভুক্ত । কেননা, 
হাদীসের আলোকে দুআ শুধু ইবাদতই 
নয়, বরং ইবাদতের সারাংশ । 
তেমনিভাবে যেসব কার্যকলাপ শিরকের 
নিদর্শন, তাতে লিপ্ত হওয়াও শিরকের 
অন্তর্ভূক্ত । যেমনিভাবে উপর্যুক্ত হাদীসে 
নবীজি (সা.) হযরত আদী (রাযি.)-এর 
গলায় পরিহিত ক্রুশ চিহৃকে মূর্তির নিদর্শন 
গণ্য করে তা গলা থেকে নিক্ষেপ করার 
আদেশ করেছেন। অথচ এ চিহ্ের 
ব্যাপারে হযরত আদির বিশ্বাস খিস্টানদের 
ন্যায় ছিল না, কিন্ত তা সত্বেও শিরকের 
নিদর্শন থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য মনে 
করে তা বর্জন করার আদেশ দিয়েছেন । 
কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, বর্তমানে 
ফ্যাশন হিসেবে অনেক লোক গলায় ক্রুশ 
ঝুলিয়ে ঘুরাফেরা করে, এটি যে ক্রুশ চিহ 
সেদিকে তাদের কোন ভ্রক্ষেপ নেই। 
তেমনিভাবে কারো প্রতি সেজদা ও রুকর 
মত করে সম্মান জ্ঞাপন করা, কোন 
মাজার বা ঘরের তাওয়াফ করাও শিরকের 
নিদর্শন যা থেকে বিরত থাকা “আমরা 
কেবল তোমারই ইবাদত করি' এই 
আয়াতের দাবি 1৮” 

সুতরাং এ আয়াত দ্বারা যেমনিভাবে 
পরিপূর্ণভাবে তাওহীদের শিক্ষা দেয়া 
হয়েছে ঠিক তেমনি অন্যদিকে শিরকের 
শিকড়ও উৎপাটন করা হয়েছে । 


ইবাদত সদৃশ সমস্ত কাজও 

আল্লাহর সাথে নির্দিষ্ট 

উপর্যুক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হল, 
শুধু ইবাদতই নয়, বরং ইবাদতের মত 
সমস্ত কাজই আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট । 
অতএব আল্লাহর কোন বান্দা তিনি যতই 
সম্মানের পাত্র হোক না কেন তাকে 
ঝুঁকা বা তার কবরের তাওয়াফ করা 
শিরক ও কুফর । 

এখানে সিজদায়ে তাশ্ীমী (কারো 
সম্মানার্থে যে সিজদা করা হয়)-এর 
কোনো প্রশ্নই আসে না। কেননা এটা 
উম্মতে মুহাম্মদিয়া (সা.)-এর জন্য সম্পূর্ণ 


মান্যকারী শিরকে লিপ্ত হবে | তন্রপভাবে 
কারো নামে মানত করা, আল্লাহ ব্যতীত 


খিস্টানদের কুফর ও শিরক বর্ণনা করতে 
গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন যে, 


কাউকে প্রয়োজন পুরণ এবং সমস্যা 


নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে । এমনকি হাদীসে 
পাকে এ অবস্থা থেকেও নিষেধ করা 
হয়েছে যে, একজন লোক বসা থাকবে 


সমাধানকারী মনে করে তার কাছে দুআ 


এবং অন্যান্য লোকেরা তার সামনে হাত 


সেপ্টেম্ব১৬ ___'ঁওওকক্ু। আত্তার্তহীদ ৫ 


তা।ফ।সী।র 


বেঁধে দীড়িয়ে থাকবে যেমনটা কিসরা ও 
কাইসার বাদশাহদের দরবারে করা হত । 


ভুলের কারণে সে আমলটিও নষ্ট হবে 


গ্রহণ করে ইবাদতের সাথে সম্পৃক্ত হয়, 


এবং একই সাথে আমরাও গোনাহগার হব 


তাহলে তাকে উবুদিয়ত বলে। এটা 


অনুরূপভাবে কারো সম্মানে জমিনে চুমু 
খাওয়া কিংবা পীরের হাত পা স্পর্শ করে 
হাতে চুমো খাওয়া ইত্যাদিও শরীয়তের 
দৃষ্টিতে না-জায়েয ও অবৈধ (ফতওয়া 
শামী] । 

অতএব বর্তমানে মাযারে গিয়ে হাত দ্বারা 
জমিন স্পর্শ করে মুখে লাগানো ও চুমু 
খাওয়া এমনকি সরাসরি জমিনে চুমু 
খাওয়ার যে রেওয়াজ দেখতে পাওয়া যায় 
তা সবই শরীয়া দৃষ্টিতে না-জায়েয । 


একটি ভুল খণ্ডন 

এখানে কারো মনে সন্দেহের উদ্রেক হতে 
পারে যে, মুসলমানদের মধ্যে কতিপয় 
ইমাম, মুজতাহিদ, মুফতী ও বিজ্ঞ 
ধর্মবিশারদগণের কথা মতো চলার প্রথা 
খিস্টানদের মতো কিনা? 

এর উত্তর হল ইসলামি শরীয়তে হালাল- 
হারাম প্রণয়ন করা কেবল আল্লাহ তাআলা 
এবং তার রাসূল (সা.)-এ কাজ । এ 
কাজে অন্য কারো পক্ষে বিন্দুপরিমাণও 
হস্তক্ষেপের অবকাশ নেই। কিন্তু 
অপরদিকে একথাও তো সত্য যে, সবার 
পক্ষে কুরআন-হাদীসে পারদর্শী হয়ে এর 
অস্পষ্ট বিষয়গুলো পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা 
করা, একই বিষয়ের একাধিক বিধানের 
ক্ষেত্রে কোনটিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে তা 
নির্ণয় করা, শরীয়তের রহিত বিধানসমূহ 
বুঝা এবং নব-উত্তাবিত যে সমস্যাগুলোর 
ব্যাপারে কুরআন হাদীসে স্পষ্টভাবে কোন 
নির্দেশ বর্ণিত হয়নি অথচ কুরআন- 
হবে সে ক্ষেত্রে কী করণীয় এবং কী কী 


সকলের পক্ষে সম্ভব নয় । শুধু এ কারণেই 
আমাদেরকে আয়িম্মায়ে মুজতাহিদিনের 
শরণাপন্ন হতে হয় এবং তাদের দেওয়া 
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও সমাধানকে ইসলামের 
নির্দেশনা মনে করে অনুসরণ করতে হয় । 
এটাই হল আমাদের মতো সাধারণ 
মুসলমানদের জন্য ইসলামের মতভেদপূর্ণ 
বিধানের ক্ষেত্রে আমল করার সবচেয়ে 
নিরাপদ উপায় | কেননা, এ ক্ষেত্রে আমরা 
নিজেরাই যদি ইজতিহাদ বা গবেষণা করে 


কুরআনের এ নির্দেশ অমান্য করার কারণে 
যেখানে ইরশাদ করা হয়েছে, 

৫ 3 ৩৪০ ৫4৬ 
“দি তোমরা নিজে আল্লাহর হুকুম না 
জান, তাহলে জ্ঞানীদের নিকট থেকে 
জিজ্ঞাসা কর 1১১ 


ইবাদতের মধ্যবর্তী স্তর | 


তৃতীয় স্তর উবৃদত: যদি কেউ নিরেট 
আল্লাহর জাতের প্রতি লক্ষ্য করে ইবাদত 
করে এবং বন্দেগি ও আনুগত্য ব্যতীত 
অন্য কোন উদ্দেশ্য তার না থাকে তবে 
একে উবুদত বলে। এটি ইবাদতের 


পক্ষান্তরে আমরা যদি তাদের অনুসরণ 
করি, তবে এ ক্ষেত্রে ভুল যদি হয়েও থাকে 
এ জন্য আমরা গোনাহগার হব না এবং 


সর্বোত্তম স্তর । এ দিকে ইঙ্গিত করে 
মুসল্লিরা নামাযের নিয়ত করতে গিয়ে বলে 
যে, উসন্লি লিল্লাহ' আমি আল্লাহর জন্য 


একই সাথে তারাও দায়ী থাকবেন না। 
যেহেতু তারা মুজতাহিদ আর মুজতাহিদের 
ব্যাপারে নবী করীম (সা.)-এর নির্দেশ হল 
যে, 
পভ | ১50৯521 ০০ 32৪৬৪ 
2 ০৮৮৪৪ ০ রি 121) এ 
এডি ০ এ৬০ 45 ৬০ 
হযরত আমর ইবনুল আস (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ সো.)-কে 


নামায আদায় করছি) ১৩ 


ইবাদত যে স্তরেরই হোক না কেন তা 
মানুষের কল্যাণ, মর্যাদাবৃদ্ধি ও সাফল্যের 
চাবিকাঠি । বান্দা মান-সম্মান, আনন্দ, 
পরিপূর্ণতা, মর্যাদা ইত্যাদি যা কিছুই অর্জন 
করেছে তার সবই ইবাদতের প্রতিফল | এ 
কারণে দুআর পূর্বে ইবাদতের কথা উল্লেখ 
করে প্রথমে স্বীয় দাসত্ব ও অসহায়ত্ব 
প্রকাশের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। হযরত 
আলী (রোযি.) প্রায় সময় এ দুআটি 


বলতে শুনেছেন যে, “যে ব্যক্তি ইজতিহাদ 
ইজতিহাদ সঠিক হয়, তাহলে তারা দুটি 
সওয়াব পাবে আর যদি তাদের ইজতিহাদ 
ভুল হয়, তবে ইজতিহাদের কারণে তারা 
একটি সওয়াব পাবে 1১২ 


করতেন যে, 

0555 04565 ৭25 এ 5১৪ 917৮৪ 
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“আমি আপনার বান্দা হতে পারাটাই 


সুতরাং শরীয়ত বিশেষজ্ঞদের পক্ষ হতে 


আমার গৌরবের জন্য যথেষ্ট । আপনি 


কুরআন-হাদীসের আলোকে বর্ণনাকৃত 
কোনো বিধানের ওপর আমল করা স্বয়ং 


আমার রব এটাই আমার সম্মানের জন্য 
যথেষ্ট । হে আল্লাহ! আমি প্রত্যাশা 


কুরআন-হাদীসের ওপরই আমল করার 
মতো । 


ই্ব দতের বি ভন স্তর 

প্রথম স্তর ইবাদত: যদি কেউ সওয়াবের 
আকাজ্কায় কিংবা শাস্তির ভয়ে আল্নাহর 
ইবাদত করে তাকে 'যাহিদ" বা দুনিয়া 
বিমুখ বলে । কেননা সে নিজেকে পার্থিব 
ভোগ-বিলাস থেকে মুক্ত করে পারলৌকিক 
জীবনের শান্তির আশায় নিজেকে ইবাদতে 
মগ্ন রেখেছে । এটা ইবাদতের সর্বনিম্ন স্তর 
এবং একে ইবাদত" নামে অভিহিত করা 
হয়। 


ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট 


আমল করতে যাই, তাহলে আমাদের ভুল 


সম্মানিত হতে চায় এবং এ নিয়তে 


করার আশঙ্কাই সবচেয়ে বেশি আর এই 


ইবাদত সংক্রান্ত আল্লাহর বিধি-বিধানসমূহ 


অনুযায়ী আপনাকে রব হিসেবে পেয়েছি । 
সুতরাং আপনার ইচ্ছান্যায়ী আমাকে 
বান্দা বানিয়ে নিন।'* 


কথার ভঙ্গিমা 

এক. বান্দা নামাযের প্রারস্তে অজ্ঞতাসূচক 
কতিপয় শব্দের মাধ্যমে আল্লাহর প্রশংসা 
করে, যাতে আল্লাহ তাআলা বলেন, তুমি 
অজ্ঞ অবস্থায় আমাকে আল্লাহ, রব, 
রহমান, রহিম ও মালিক হিসেবে স্বীকার 
করে নিয়ে, তাই আমি তোমার সামনে 
থেকে অজ্ঞতার আবরণ তুলে তোমাকে 
আমার নিকটে নিয়ে আসলাম । ফলে তুমি 
এখন সম্বোধোনের মাধ্যমে আমাকে ডাক 
এবং বল, হে প্রভু! আমরা একমাত্র 
তোমারই ইবাদত করি । 


সেপ্টেম্ব১৬ __ঁঁটউঁকক্ু)। আত্তার্তহীদ ৬ 


তা।ফ।সী।র 


দুই. সকল আধিয়া (আ.) সম্বোধনসূচক 
শব্দ দ্বারা দুআ করেছেন । তাদের পথ 


আবেদন করো না বরং সমস্ত 
মুমিনদেরকে এ আবেদনে অন্তর্ভূক্ত 


অনুসরণ করে এখানেও “আমরা তোমারই 
ইবাদত করি' বলে সম্বোধনসূচক শব্দ 
ব্যবহার করা হয়েছে। 


তিন. সুরা আল-ফাতিহার শুরু হতে এ 
আয়াতের আগ পর্যন্ত আয়াতগুলো ছিল 

সা সূচক যা সম্বোধনহীন হওয়া 
উত্তম । আর এখান থেকে শেষ পর্যন্ত 
আয়াতসমূহ দুআ বিশেষ যা সম্বোধনসুচক 
বাক্যে হওয়া উত্তম | 


৯৬৩৫৩ সম্পর্কে 


বিশেষত্মূলক আলোচনা 


কর । তাই পরবর্তীতে বলা হয়েছে যে, 


বান্দা হিসেবে আল্লাহর কাছে সকলের 
ডাক কবুল হয়। এমনকি কাফের ও 


৩৩৩৫ এ 


সাহায্য প্রার্থনা করি) ।৮ 


দুআর ফযীলত 
সা 857 


৯৩৩৩ (আমরা তোমার কাছেই 


0520 38৮ চি 61031 500 
“হযরত সালমান আল-ফারসী (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত 


রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, “দুআ 
ভিন্ন অন্য কোনো মাধ্যমে তাকদীর 


১. ৪৩৩৫৫ হে আল্লাহ! আমরা 
তোমারই ইবাদত করি)__ এ বাক্যে 
ইবাদত শব্দের পূর্বে মাবুদের কথা 
উল্লেখ করে বান্দাকে সতর্ক করা 
হয়েছে যে, তোমার মাবুদ কেবল 
একমাত্র আল্লাহই । সুতরাং তার 
ইবাদতে কোন ধরনের অবহেলা ও 
শিথিলতা প্রদর্শন করা যাবে না । 

২.মাবুদকে প্রথমে উল্লেখ করা 
তাওহীদের জন্য বেশি উপযোগী । 
উন্নমেখ করা হলে শয়তানের প্ররোচনায় 
পড়ে ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে । 

৩. মাবুদকে পূর্বে উল্লেখ করার আরেকটি 
বিশেষত্ব হল, সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায় 
প্রথমে মাবুদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করা । এই উভয় অবস্থাতে বান্দার 
জন্য আল্লাহর কথা স্মরণ করা সহজ 
হয়ে যায়। 

৪. ইবাদত শব্দের একবচন ব্যবহার না 
কারণ হচ্ছে, বান্দা যখন জামায়াত 
সহকারে নামায আদায় করে তখন এ 
শব্দটির ব্যবহার যথার্থ । কিন্তু যখন 
এককভাবে নামায পড়ে, তখন এর 
অর্থ দীড়ায় যে, বান্দা এবং তার সাথে 
ইবাদতকারী ফেরেশতাদের দল। 
অথবা বান্দা যখন নামাযের প্রারন্তে 
কতিপয় প্রশংসামূলক বাক্য দ্বারা 
আল্লাহর প্রশংসা করল, তখন স্বয়ং 
আল্লাহ বান্দাকে সম্বোধন করলেন যে, 
তুমি আমার অত্যধিক প্রশংসা করেছ, 
এখন তুমি শুধু নিজ প্রয়োজন সাধনের 


পরিবর্তন হয় না এবং সৎ কাজ ও নেক 


ফাসেকের ডাকও আল্লাহ তাআলা শুনেন । 
তবে এটা তাদের জন্য আল্লাহর নিকট 
কবুল হওয়া ও তাদের ওপর আল্লাহর 
সন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ নয়, বরং এর মাধ্যমে 
আল্লাহ তাআলা তাদেরকে অতিরিক্ত 
সুযোগ দেন, যাতে পরকালে তাদেরকে 
এর পরিপ্রেক্ষিতে শাস্তি দেয়া যায়। 
যেমন- খ্রিস্টানরা কোনো ইসলামি শহর 
ঘেরাও করলে তাদের পানির প্রয়োজন 
দেখা দেয়, তাই তারা আল্লাহর দরবারে 
প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাআলা তাদের 
পানির প্রয়োজন পুরণ করেন । এ সংবাদ 
মুসলমানদের কাছে পৌছলে তাদের মধ্যে 


আমল ব্যতীত অন্য কোনো কারণে হায়াত 
বৃদ্ধি পায় না ।”৯৬ 
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'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রার্ি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত 
রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, “দুআ 
ফায়দা পৌছায় আপতিত কিংবা আসন্ন 
যেকোনো ক্ষেত্রে। সুতরাং হে আল্লাহর 


বান্দারা! তোমরা দুআকে অত্যাবশ্যক 
করে নাও ।৮৯৭ 
2৪ ০ :42 ০ 55510 2৬০ 
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'হযরত আবু হুরাইরা (রাধি.) থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, 
সম্মানিত কোনো বিষয় নেই ।”৮১৮ 


72) এড এ। ০১55৩ :$ 85৩৪ 
০১১80505609 209 ০৯85 


(5৮৭| 95401 এ 
হযরত আবু হুরাইরা (রাষি.) থেকে 
বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ 
করেন, “যে ব্যক্তি কষ্ট ও কঠিন সময়ে 
তার দুআ কবুল হওয়াকে পছন্দ করে, 
রী জন্য উচিত হল সে যেন কঠিন ও 

সহজ .. স্বাবস্থায়ই বেশি বেশি দুআ 
করা ।৮৯১ 


হট্টগোল শুরু হয়ে যায়। এ পরিস্থিতি 
দেখে একজন বুযুর্গ মুসলমানদেরকে 
একত্রিত করে দুআ করলেন যে, হে 
আল্লাহ! আপনি সৃষ্টিকূলের জীবিকার 
দায়িত্ব নিয়েছেন তাই খিস্টানদের 
রিয্‌কের দায়িত্বও আপনার বিধায় আপনি 
তাদের দুআ কবুল করেছেন । কিন্তু এর 
অর্থ এই নয় যে, আপনি তাদেরকে এবং 
তাদের ধর্মকে পছন্দ করেন । অতএব 
আপনি এখন এমন একটি নিদর্শন প্রকাশ 
করুন যাতে মুসলমানদের ঈমান সং 
থাকে । আল্লাহর কাছে এ দুআও কবুল 
হয়েছে এবং একটি প্রচণ্ড বাতাস প্রবাহিত 
হয় যা সমস্ত খিস্টানদের ধ্বংস করে 
দেয় | 


দুআর প্রভাব ও প্রতিফল 

আল্লাহর দরবারে দুআর তওফীক হওয়াটা 
বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় । আল্লাহ যার 
মঙ্গল করতে চান, কেবল তার হৃদয়েই 
দুআর আকাঙ্কা সৃষ্টি করেন এবং তার 
তাকদির পরিবর্তনের মাধ্যম বানিয়ে 
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হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাষি.) 
বলেন, আমি দুআ কবুলের অপেক্ষায় 
থাকি না, বরং শুধু দুআর চিন্তায় থাকি | 
কেননা যখন দুআর তওফীক হয়, তখন 


সেপ্টেম্বর'১৬:4:::::::70) আত্তার্তহীদ 
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আমি মনে করি যে দুআর সাথে কবুলিয়ত 
থাকবেই ২ 

সুতরাং দুআ করার তওফীক হওয়াটাও 
বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার | দুআর প্রভাব 
প্রত্যক্ষ করার অপেক্ষা করার কোন 
প্রয়োজন নেই | যদিও কোনো দুআ প্রভাব 
ছাড়া থাকে না । হাদীসে পাকে বর্ণিত, 
9: 0515):68 8 জে ঠা ৪5৩৩০ 
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হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ 
করেন, যখন কোনো বান্দা এমন কোনো 
দুআ করে যাতে কোনো গোনাহ ও 
আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার বিষয় থাকে 
না, তখন আল্লাহ তাআলা তার এ দুআর 
পরিপ্রেক্ষিতে তাকে এ তিনটি বিষয়ের 
যেকোনো একটি দান করতে পারেন, তা 
হল: 
১. হয়ত তার দুআর প্রতিফল তাকে 
দুনিয়াতে দিয়ে দেওয়া হবে । 
২.নয়ত তার জন্য পরকালের পাথেয় 
হিসেবে জমা করে রাখা হবে । 

৩. কিংবা দুআর কারণে তার ওপর থেকে 
কোনো মুসিবত তুলে নেওয়া হবে ।' 
একথা শুনে সাহাবীগণ আরয করলেন, 
তাহলে তো ইয়া রসূলুল্লাহ (সা.)! 
উচিত । উত্তরে নবীজি বললেন, “আল্লাহ 

পাক তার চেয়েও বেশি দানশীল 1৮২২ 


হযরত আলা ইবনুল হাযরমী (রহ.) প্রচণ্ড 
গরমে অতিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর কাছে দুআ 
করলেন যে, 

এ দুআর ফলে প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও শুধু 
তার সৈন্য বাহিনীর ওপরই বৃষ্টি বর্ষিত 
হয়। তেমনিভাবে তিনি দুআ করে 
সাগরের ওপর দিয়ে তার সৈন্যবাহিনী 
নিয়ে হেটে গেলেন কিন্তু তাদের পা 
একটুও ভিজেনি ১৩ 


সুতরাং কারো কোনো দুআ আল্লাহর কাছে 
বৃথা যায় না। তাই যারা দুআ করে 
তাড়াহুড়া শুরু করে এবং অভিযোগ করে 
যে, আমাদের দুআ কবুল হয় না, তাদের 


ঘটনাটি শায়খুল ইসলাম, মুজাদ্দিদে 
যামান, কুরআন করীমের বিখ্যাত 


ব্যাখ্যাগ্রন্থের প্রণেতা, ইসলামি ফিকহের 


এটা করা উচিত নয় । হযরত যাকারিয়া 
(আ.) জলীলুল কদর নবী হওয়া সত্বেও 
৪০ বছর পর তার দুআ কবুল হয় এবং 


বিশিষ্ট খাদেম, সমকালীন সমস্যার 
যুগোপযোগী সমাধানদাতা, পাকিস্তান 
শরীয়ত আপিল বিভাগের সাবেক 


তিনি সন্তানের সুসংবাদ লাভ করেন। 


বিচারপতি, আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ ত্বাকী 


তেমনিভাবে হযরত মুসা (আ.) ও হযরত 


উসমানী (দা. বা.)-এর | তিনি স্বয়ং 


হারুন (আ.)-এর বদ দুআও ফেরআউনের 
ওপর ৪০ বছর পর আপতিত হয় । এ 
কারণে হাদীসে পাকে ইরশাদ করা হয়েছে 
যে, 
:4৮5 এ 41৩১5042৯0৪ 
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হযরত আবু হুরাইরা (রোঘি.) থেকে 
বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ 
করেন, “তোমাদের কারো দুআ তখনই 
কবুল করা হয় যখন সে এর ফলাফলের 
জন্য তাড়াহুড়া করবে না এবং একথাও 
বলবে না যে, “আমি তো দুআ করেছি, 
কিন্তু তা কবুল হয়নি ৪ 
তাই একথা বলে নিরাশ হয়ে যে দুআ করা 
ছেড়ে দেয় আল্লাহ তাআলা তার দুআ 
কবুল করেন না। পক্ষান্তরে বান্দা যদি 
নিরাশ না হয়ে দুআ করতে থাকে তবে 
তার দুআ আল্লাহ তাআলা অবশ্যই কবুল 
করবেন। 


দুআ ও ইস্তিয়ানত ব্যক্তি 
সংশোধনের বিশাল এক মাধ্যম 

“হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছেই 
সাহায্য চাই" কুরআন পাকের সর্বপ্রথম 
সূরা এবং সর্বাধিক পঠিত সরাতে এ দুআ 
শিক্ষা দিয়ে একথা বুঝানো হয়েছে যে, 
দুআ আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সম্পর্ক লাভের 
একটি সিঁড়ি এবং তা আত্ম-সংশোধন ও 
উন্নত ব্যক্তিত্ব গঠনের একটি বিশাল 
হাতিয়ার । সুতরাং বান্দার জন্য দুনিয়া ও 
আখেরাতের প্রতিটি কাজে আল্লাহর কাছে 
সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করা উচিত । 


দুআর বদৌলতে এক 
খ্রিস্টান নারীর ইসলাম গ্রহণ 


নিজেই তার সাথে ঘটে যাওয়া নিমোক্ত 
ঘটনাটি শুনিয়েছেন, 

আবদুল লতীফ নামে একজন পাকিস্তানি 
বাসিন্দা জার্মানি থেকে আমার কাছে 
একটি চিঠি লিখে জানাল যে, তিনি 
জীবিকার সন্ধানে জার্মানি গিয়েছেন । 
সেখানে গিয়ে তার সাথে একজন খিস্টান 
মহিলার সম্পর্ক হয় এবং পরে তাকে সে 
বিয়েও করে । শরীয়ত অনুসরণের ক্ষেত্রে 
লোকটি খুবই উদাসীন ছিল এবং নামায- 
দুআর কোনো তোয়াক্কা করত না । এভাবে 
তার সময় পার হতে থাকল এবং এক 
সময় সে একটি সন্তানের পিতাও হয়ে 
যায়, তো সে সন্তান যখন ধীরে ধীরে বড় 
হতে লাগল তার মা তাকে খিস্টান ধর্মের 
রীতি-নীতি শিক্ষা দিতে শুরু করল | তার 
সন্তানকে এভাবে খিস্টান ধর্মের শিক্ষা 
দেওয়া হচ্ছে দেখে হঠাৎ করে তার 
ভিতরের ইসলামি চেতনা জেগে উঠল 
এবং এ প্রেরণার বশবর্তী হয়েই একদিন 
সে স্ত্রীকে বলল যে, “এটা আমার সন্তান, 
তুমি তাকে খিস্টান ধর্মের শিক্ষা দিতে 
পারবে না ।* উত্তরে স্ত্রী বলল, “এ সন্তানের 
ওপর আমারও অধিকার আছে এবং আমি 
যা সত্য মনে করি সেটা তাকে শিক্ষা 
দিতে আপনার কোনো বাধা দেওয়ার 
অধিকার নেই । আমি বললাম, “তোমার 
ধর্ম সত্য নয়, বরং আমার ধর্মই সঠিক 1 
সে বলল, “ঘদি তোমার ধর্ম সত্য হয়, 
তবে আমার সামনে তা প্রমাণ কর । তার 
যেহেতু ইসলাম সম্পর্কে তেমন কোনো 
ধারণা ছিল না সেহেতু যখনই সে তার 
স্ত্রীর সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করত 
তখনই সে তার কাছে হেরে যেত । এ 
রকম পরিস্থিতিতে লোকটি নামায-দুআর 
প্রতিও কিছুটা মনোযোগী হয়ে পড়ল। 
আর এসব ঘটনা বর্ণনা করেই সে আমার 
কাছে এ সমস্যার সমাধান চাইল যে, আমি 
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কিভাবে তার সন্তানকে খিস্টান হওয়া 
থেকে বিরত রাখতে পারি । 

এ চিঠিটি আমার কাছে পৌছলে আমি 
আল্লাহর দরবারে দুআ করলাম যে, হে 


তার স্ত্রী গাড়ি ড্রাইভ করছিল । কিন্তু এক 
জায়গায় এসে সে গাড়ি বাম দিকে থামিয়ে 


বর্তমানে দীনের ওপর চলার কথা বললে 
সবাই প্রতিকুল সমাজের অজুহাত দেখিয়ে 


দিয়ে স্টিয়ারিং হইলের ওপর মাথা রেখে 


দীনের ব্যাপারে উদাসীনতা প্রদর্শন করে । 


কাদতে শুরু করল । তার স্বামী এই ভেবে 


আল্লাহ! আপনি এমন কোনো কৌশল 
আমাকে দেখিয়ে দিন যাতে তার সমস্যা 


ঘাবড়ে গেল যে, সম্ভবত তার হার্টে সমস্যা 
দেখা দিয়েছে তাই সে তাকে তার সমস্যা 


সমাধান হয়ে যায় । আর অন্য দিকে তাকে 


সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল । কিন্তু সে তীব্র 


কিন্তু ডাক্তার আবদুল হাই আরেফী (রহ.) 
এ ব্যাপারে বলেন যে, 

“মনে কর যে, তুমি হাশরের ময়দানে 
আল্লাহর সামনে উপস্থিত এবং তিনি 


চিঠি লিখে জানালাম যে, আপনি তার 
সাথে তর্ক করা পরিহার করুন । কেননা 


কান্নার কারণে কোনো জবাব দিতে পারল 


তোমার আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ 


না। সে যখন বারবার জিজ্ঞাসা করতে 


তর্ক দ্বারা দীনের কোনো ফায়দা হয় না, 


থাকল তখন স্ত্রীটি খুবই কষ্টের সাথে 


তবে আপনি তাকে দুটি বিষয়ে সম্মত 
করান: 
১. আমার গ্রন্থ ঈসাইয়ত কিয়া হেঃ (এ 


জানাল যে, তার শারীরিক কোনো সমস্যা 
নেই বরং সে ইসলাম গ্রহণ করার জন্যই 
ব্যাকুল হয়ে কাদছে এবং তাকে একথাও 


করছেন যে তুমি অমুক অমুক গোনাহ 
কেন করেছ? উত্তরে তুমি বললে যে, ইয়া 
আল্লাহ! আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন 
এমন এক যুগে যেখানে চারিদিকে ছিল 
গুনাহর সয়লাব, গোটা পরিবেশ ও সমাজ 


বইটি পাঠ করে প্রচুরসংখ্যক লোক 
ইসলাম গ্রহণ করেছে) যে বইটির 


জানায় যে, সে যেন তাকে অতিশীঘ্বই 
কোথাও নিয়ে গিয়ে ইসলামের কালিমা 


ছিল নষ্ট, এ কারণে বাধ্য হয়েই আমি এই 
গোনাহ করেছি । তোমার এ উত্তরে যদি 


ইংরেজি একটি কপি আমি আপনার 
কাছে পাঠাচ্ছি সেটি তাকে পড়তে 
অনুরোধ করুন | 


পড়ায় । তার একথাটি শুনে সে কিছুতেই 
বিশ্বাস করতে পারছিল না যে, গতকাল 
পর্যন্ত যে মহিলাটি ধর্ম নিয়ে তার সাথে 


আল্লাহ তাআলা একথা বলেন যে, 
পরিবেশ ও সমাজের কারণে যদি তোমার 
পক্ষে দীনের ওপর চলা কঠিন হয়ে থাকত 


২. তাকে বলবেন যে, তুমি আল্লাহর ওপর 


ঝগড়া করছিল আজ এক রাতের 


তাহলে তুমি আমার কাছে কেন সাহায্য 


বিশ্বাস রাখ এবং আমিও আল্লাহর 
ওপর বিশ্বাস রাখি । অতএব প্রতি 


ব্যবধানেই সে কিনা ধর্মান্তরিত হতে 
চাচ্ছে! যাই হোক, এরপর লোকটি নিজেই 


রাতে তাকে এ দুআ করতে অনুরোধ 
করবেন যে, “হে আল্লাহ! যদি খ্রিস্টান 


গাড়ি ড্রাইভ করে নিকটবর্তী ইসলামিক 


কামনা কর নি, আমি তো গোটা কুরআনে 
বারবার একথা ঘোষণা করেছি যে, 
“নিশ্যয়ই আল্লাহ তাআলা সর্ববিষয়ে 


একটি সেন্টারে নিয়ে গিয়ে তাকে ইসলামে 


ধর্ম সত্য হয়ে থাকে তাহলে আমাকে 


দীক্ষিত করে | এসব ঘটনা বর্ণনা করে সে 


সর্বশক্তিমান” এবং তুমি নিজেই প্রতি 
নামাযে এ দুআ পাঠ করতে যে, হে 


এর ওপর অটল রাখ আর যদি ইসলাম 


লিখে যে, বর্তমানে রামাযানের সময় তারা 


সত্য হয়ে থাকে তবে আমাকে 
ইসলামের প্রতি ধাবিত করে দাও ।” 


উভয়ে একত্রে উঠে রোযা রাখার জন্য 
সেহরী খায় । তাদের দু'জনের দুটি চিঠি 


আল্লাহ! আমরা তোমার কাছেই সাহায্য 
চাই" সুতরাং জমানা যতই খারাপ হোক না 
কেন আমার কাছে তো তা পরিবর্তনের 


এ চিঠি প্রেরণের কিছুদিন পর তার উত্তর 


আমার কাছে এসেছে যেখানে মহিলাটি 


আসে যে, “সে আপনার গ্রন্থটি অধ্যয়ন 


লিখেছে যে, আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 


করছে এবং প্রতি রাতে দুআও করছে । 
তবে তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখা 
যাচ্ছে না ।' আমি দ্বিতীয়বার তার কাছে 


করছি, আপনি এমন একটি রাস্তা আমাকে 
দেখিয়ে দিয়েছেন যার দ্বারা আমার সামনে 
সত্যের দরজা খুলে গেল। এখন 


ক্ষমতা ছিল। তাই কেন তুমি প্রতিকূল 
পরিবেশে তোমার পক্ষে দীনের ওপর চলা 
সহজ করে দেয়ার জন্য আমার কাছে 
প্রার্থনা করনি, এর কোন উত্তর আছে কি? 
তখন তো তোমার কিংবা কোন বান্দার 


চিঠি লিখে বললাম যে, আপনি অনবরত 


ভবিষ্যতে সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য 


তাকে এ কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুরোধ 
করুন যাতে কখনো আপনার স্ত্রী এ কাজ 


আপনার সহযোগিতা কামনা করছি 1 
এ ঘটনা আমার সাথেই সংঘটিত হয়েছে । 


দুটি ছেড়ে না দেয়। আমিও আল্লাহ 
পাকের দরবারে দুআ করলাম যে, হে 
আল্লাহ! আপনি এ সমস্যার সমাধান করে 
দিন । 

তার পক্ষ হতে তৃতীয় চিঠি আসল যেখানে 
সে লিখল, “মাওলানা আপনি সম্ভবত 
আল্লাহকে দলীল দ্বারা জেনেছেন কিন্তু 
আমি আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখেছি । 
অতঃপর সে লিখে যে, তার স্ত্রী একটি 
জায়গায় পরীক্ষা দিচ্ছিল এবং সে কারণে 
তাকেও সেখানে যেতে হয়েছিল । পরীক্ষা 
শেষে তারা যখন ফিরে আসছিল সে সময় 


এর দ্বারা বোঝা যায়, যদি আল্লাহর কাছে 


পক্ষেই এ প্রশ্নের কোনো উত্তর দেওয়া 
সম্ভব হবে না, দেখানো যাবে না কোনো 
অজুহাত ॥' 

সুতরাং আল্লাহর কুদরতের ওপর বিশ্বাস 
রেখে দীনের পথে চলা সহজ করে দেয়ার 


এবং বিশেষ করে তা যদি হিদায়ত ও তার 


জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে প্রতিনিয়ত 


সন্তুষ্টি মোতাবেক জীবন পরিচালনার 
ব্যাপারে হয়ে থাকে তবে তা বাহ্যিক 
দৃষ্টিতে যতই অসম্ভব মনে হয়ে থাকুক না 


দুআ করতে হবে । যেমন ধরুন সুদ ও ঘুষ 
থেকে বেঁচে চলা, পর্দার বিধান মেনে চলা, 
মিথ্যা ও পরনিন্দা এড়িয়ে থাকা, চলমান 


কেন সে দুআ অবশ্যই কবুল হবে অর্থাৎ 


অনাকাজ্িত পরিস্থিতি নিয়ে অনর্থক 


আল্লাহ তাআলা তাকে হিদায়ত দান 
করবেনই । 


ফিতনার যুগে দীনের 
ওপর চলার কৌশল 


আলোচনা সমালোচনা না করা, টিভি না 
দেখা, এসমস্ত বিষয় যেগুলোতে পুরো 
সমাজ ডুবে আছে সেগুলোর পরিবর্তনের 
জন্য এবং নিজের পক্ষে দীনের ওপর চলা 
সহজ করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ 
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তাআলার কাছে ক্রমাগত দুআ করতে 


কোন জিনিস আল্লাহর কাছে চাওয়া 


হবে। যদি আমরা চলমান পরিস্থিতির 
মধ্যে অভ্যস্ত না হয়ে বরং আল্লাহর কাছে 


উচিত, কিভাবে চাওয়া উচিত, এ উপলব্ধি 
সকলের কাছে নেই । এ জন্য কুরআন 


দুআ করতে থাকি, তাহলে অবশ্যই 


হাদীসে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নিজেই 


আল্লাহ তাআলা হয়ত সমাজকে পরিবর্তন 


সুন্দর সুন্দর দুআ শিক্ষা দিয়েছেন । এসব 


করে দিবেন নতুবা আপনার জন্য দীনের 
ওপর চলাটা সহজ করে দেবেন । 


দুআর প্রতি অমনোযোগিতা 

পরিতাপের বিষয়, যে দুআর মাধ্যমে 
আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক স্থাপিত ও 
মজবুত হয়, আত্মশুদ্ধি অর্জিত হয়, বান্দার 
প্রয়োজন পূরণ হয়, এ ছাড়া যেখানে দুআ 
নিজেই একটি বড় ইবাদত যার মাধ্যমে 


দুআর শব্দগুলো অত্যন্ত বরকতময় এবং 
প্রতিনিয়ত এগুলোর মাধ্যমে দুআ করলে 
তাতে সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি 
আত্মশুদ্ির দুয়ারও উন্মোচিত হয়ে যায় 
যার পথ ধরে একজন ব্যক্তি মুমিন হিসেবে 
আল্লাহ তাআলার কাছে উচ্চ মর্যাদায় 
আসীন হতে পারে যা প্রচুর রেয়াজত- 
মুজাহাদার মাধ্যমেও অর্জন করা সম্ভব 
নয়। মাসনূন দুআর জন্য অধমের 


প্রচুর সওয়াব পাওয়া যায়, সেখানে 
বর্তমানে মানুষ দুআর ওপর গুরুত্ব না 
দিয়ে কেবল নিজ সামর্থ্যের দ্বারা পার্থিব 
উপায়-উপকরণের মাধ্যমে যে কোন 
সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে চেষ্টা করে। 
যেমন কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে সে প্রথমেই 
আল্লাহ পাকের কাছে সুস্থতার জন্য প্রার্থনা 
না করে বরং ডাক্তারের কাছে পরম উদ্দিগ্ন 
হয়ে ছোটাছুটি করে অথচ ডাক্তার কি 
তার নির্দেশিত ওষুধের মধ্যে কোনো 
শেফা নেই একমাত্র আল্লাহ তাআলার 
নির্দেশ ব্যতীত । এ পরম সত্য কথাটি 
বর্তমানে খুব অল্প সংখ্যক মানুষই ধারণ 
করে। এর অর্থ এই নয় যে, শরীয়তে 
চিকিৎসার কোন স্থান নেই বরং চিকিৎসা 
করা নবীজীর সুন্নাত, নবীজী নিজেও 
চিকিৎসা করেছেন এবং অন্যদেরকেও এর 
নির্দেশ দিয়েছেন । 

সুতরাং ইসলামের শিক্ষা হল এই যে, 
উপায়-উপকরণের ওপর নির্ভরশীল না 
হয়ে একে সমস্যা সমাধানের একটি 
মাধ্যম বিবেচনা করে এর যথাযথ 
কার্ষকারিতার জন্য সর্বপ্রথম আল্লাহর প্রতি 
রুজু হওয়া এবং তার ওপর তাওয়াক্কুল 
করেই চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া ৷ এটা শুধু 
রোগের ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট নয়, বরং পার্থিব 
যে কোন প্রয়োজনের বেলাতেই এ বিষয়টি 
প্রযোজ্য 
শরীয়তে দুআর জন্য নির্দিষ্ট কোন শব্দ ও 
সময় নির্ধারিত করা হয়নি, বরং নিজের 
সামর্থ্য অনুসারে যে কোন ভাষায় যে কোন 
সময় নিজ প্রয়োজন অনুসারে আল্লাহর 
কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা যায় । কিন্তু 


সংকলিত দুআর নিরাপতা বলয়ে মুমিনের 
দিন-রাত গ্রন্থটি দেখুন । 


!চলবে। 


লেখক: পরিচালক, দারুল ইফতা ও ইসলামী 


তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ২২৮৯, হাদীস: ৪৬ (২৯৮৫) 

২ ফখরুদ্দীন আর-রাযী, মাফাতীহুল গারব, 
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বয়রুত, লেবনান (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪২০ 
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আহকামিল কুরআন, দারুল কুতুব আল- 
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আবযীম ওয়াস-সাবউল মাসানী, দারুল 


কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ৮৯ 

»* ফখরুদ্দীন আর-রাষী, মাফাতীহুল গায়ব, 
খ. ১, পৃ. ২১৫ 
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৯ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর, 
সিরিয়া, খ. ৫, পৃ. ৪৬২, হাদীস: ৩৩৮২ 

২০ ইবনে তায়মিয়া, ইকতিযাউ সিরাতিল 
মুজাকীম  লি-মুখালিফাতি আসহাবিল 
লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. 5 
১৯৯৯ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৩১৫-৩১৬ 

তায়মিয়া, মজযুভিল ফাতাওয়া, 
বাদশাহ ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্রেক্স, 
মদীনা শরীফ, সউদী আরব (১৪১৬ হি. ল 
১৯৯৫ খরি.), খ. ৮, পৃ. ১৯৩ 
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সেপ্টেম্বর'১৬ _____'ঁঁঁুছ। আত্তার্তহীদ ১০ 


তা।ফ।সী।র 


জামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৬-এর বয়ান 


সূরা আল-আসরের তাফসীর 


আন্মামা মুফতী শামসুদ্দীন জিয়া 


শিক্ষাপরিচালক ও মুহাদ্দিস, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টখ্াম 


19927 0504)8১5& 303৯৯ 


51500 ১5-% 9৬১9 ৯১১। 
পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে 
শুরু করছি। কসম যুগের (সময়ের)! 
নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত । কিন্তু তারা নয়; 
যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে 
এবং পরস্পরকে তাকিদ করে সত্যের 
এবং তাকীদ করে সবরের ।' 


সুরাসমূহের অন্যতম ৷ এতে আল্লাহ পাক 
সময়ের কসম খেয়ে তার গুরুত্ব 
বুঝিয়েছেন । আল্লাহর অশেষ কৃপা যে, 
এই পবিত্র মাহফিলে আসার সুযোগ করে 
দিয়েছেন । আমাদের মতো অনেকেই গত 
মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু কালের 
আবর্তনে তারা আজ ধরাপৃষ্ঠে নেই । হয়ত 
আমাদের মধ্য থেকে অনেকের নাম 
মালাকুল মওতের দফতরে পৌছে 
গিয়েছে, যারা আগামী জলসায় থাকবে 
না। অনুরূপ কুরআনের আরেকটি ছোট 


এখানে দ্বিতীয় প্রকার উদ্দেশ্য ৷ আল্লাহ 
তায়ালা বলেন, 
6৫৬-64168- 

“তোমরা যার ইবাদত কর, আমরা তার 
ইবাদত করি না।* 

হযরত শাফিয়ী রেহ.) বলেন, সুরা আল- 
আসর এমন একটি তাৎপর্যমন্তিত সূরা, 
যদি সমগ্র কুরআনে এ সুরা ব্যতীত আর 


কোনো সুরা অবতীর্ণ না হতো, তবুও 
একজন মির শরীয়ত অনুযায়ী আমল 
করার জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল। 


হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) যখন 
পরস্পর সাক্ষাত করতেন, তখন বলতেন 
ভাই! কুআনের আলোকে আমার জীবনের 
কর্মসূচি কী? তা বল। তখন তারা একে 
অপরকে সুরা আল-আসর পাঠ করে 
শোনাতেন । এতে ৪টি আমলের দিক- 
নির্দেশনা আছে: ১. ঈমান আনা, ২. নেক 
আমল করা, ৩. সকাজের আদেশ করা ও 
৪. অসৎ কাজে বাধা প্রদান করা । এ ৪টি 


সূরা হল, সূরা আল-ইখলাস | এটাকে নবী 
(সা.) কুরআনে এক তৃতীয়াংশ বলেছেন, 
হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযি.) 


হলো, ইসলামের সারসংক্ষেপ । 


একটি ব্যবসা 


থেকে বর্ণিত নবী করীম (সা.) বলেছেন, 

তা। ডি 9424 ৫15 552 ৯৮ ১9 
“সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার 
জান। নিশ্চয় এটি (সুরা আল-ইখলাস) 
কুরআনের এক তৃতীয়াংশ 


এটাকে সুলুসুল কুরআন অর্থাৎ এক 
তৃতীয়াংশ বলার কারণ হলো, ইসলামের 
মূল বিষয়বস্তু তিনটি । তাওহীদ, রিসালাত 
ও আখেরাত । আর এ সুরাতে তার প্রথম 
বিষয়টি আলোচিত হয়েছে । 

কাফিরুন | এটাকে রুবউল কুরআন বলা 
হয়েছে। কারণ মৌলিক বস্তসমূহের 
প্রথমটি হলো, তাওহীদ | এটা দু'ভাবে 
প্রকাশ করা যায়। কিছু কাজ করার 
মাধ্যমে ও কিছু কাজ ছাড়ার মাধ্যমে | 


এ দুনিয়াতে কোনো মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে 
চায় না। আর লাভ ছাড়া কোনো কাজ 
করে না। একজন ব্যবসায়ী সর্বদা সচেষ্ট 
থাকে যে, কোথায় বিনিয়োগ করলে বেশি 
বিনিফিট পাবে । অনুরূপ আল্লাহ পাকও 
বর্ণিত সুরায় একটি সুক্্স ব্যবসার প্রতি 


করেছেন, তারা চিরব্যর্থতার আস্তাকুড়ে 
নিপতিত হয়েছেন। একজন ব্যক্তি 
আলেম-হাফেষ বা ওলী হওয়ার পেছনে 
রয়েছে, সময় | অনুরূপ একজন ডাক্তার- 
ইঞ্জিনিয়ার ও মাস্টার হওয়ার ৪ 
রয়েছে সময় নামক পুঁজির সঠিক 
মূল্যায়ন । আর শরীয়তের সকল হুকুম- 
আহকাম আবর্তিত হয়, সময়কে ঘিরে । 
যার সময়-জীবন নেই । তার উপর কোনো 
হুকুমও নেই | যেমন- একটা শিশু যখন 
মৃতাবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়, তখন তার ওপর 
শরীয়তের কোনো বিধান কার্যকর হয় না । 
তার নামও রাখতে হয় না, জানাযাও 
পড়তে হয় না। কারণ সে সময় তথা 
হায়াতপ্রাপ্ত হয়নি । 


আল্লাহপ্রদত্ত প্রথম নিয়ামত 

হায়াত হলো আন্লাহপ্রদত্ত নিয়ামত | এর 
ওপর ভর করে অন্যান্য নিয়ামতপ্রাপ্ত হয় । 
হায়াত ব্যয় করে আলেম, হাফিয ও অলী 
হয় । ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও মাস্টার হয় । 
হায়াত যতদিন আছে, আমি আছি। 
আমার স্ত্রী আছে এবং সম্পত্তি আছে। 
হায়াত যখন ছিনিয়ে নেওয়া হবে, তখন 
আমি হব মৃত । আমার স্ত্রী হবে বিধবা 
এবং আমার সন্তান হবে এতিম । আর 
আমার সম্পত্তি হবে পরিত্যক্ত । কাজেই 
হায়াত যখন শেষ, তখন দুনিয়ার সমস্ত 
নিয়ামত থেকে আমি বঞ্চিত-সম্পর্কচ্ছেদ | 


বিকল্পহীন নিয়ামত 


ইঙ্গিত করেছেন। তা হলো আখেরাত 


হায়াত এমন একটা নিয়ামত, যার কোনো 


কামানোর ব্যবসা । যার মূলধন হলো, 


বিকল্প নেই । অন্যান্য নিয়ামত যেমন- 


সময় । আর ব্যবসাক্ষেত্র হলো, দুনিয়া । 
আর পন্য হলো ঈমান আনা । নেক আমল 
করা, সৎকাজের আদেশ করা ও অসৎ 
কাজ হতে বাধা প্রদান করা | যার বিবরণ 
সুরা আল-আসরে দেওয়া হয়েছে । আর 
মানুষের সফলতা ও ব্যর্থতার মূলে রয়েছে 
সময় । যারা সময়ের গুরুত্ব দিয়েছেন, 
তারা সফলতার উচ্চমার্গে পৌছতে সক্ষম 
হয়েছেন। আর যারা অবমূল্যায়ন 


ভাতের বিকল্প রুটি বা ফল হতে পারে। 
চালের বিকল্প আটা-ময়দা ইত্যাদি হতে 
পারে । টাকা না থাকলে ঝণ গ্রহণ করে বা 
সাহায্য নিয়ে চলা যেতে পারে । এটা 
এমন নিয়ামত যা হাত বদল বা 
বিনিময়যোগ্য নয়। না এটার কোনো 
দৌকান আছে, না দোকানী । অন্যান্য 
ব্যবসায় বা কৃষি ফলনে একবার লোকসান 
বা ক্ষতিগ্রস্থ হলে পরবর্তিতে তা পুষিয়ে 
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তা।ফ।সী।র 


নেওয়া যায় এবং একবার পরীক্ষায় ফেল 
হলে, পরের বছর অংশগ্রহণ করার সুযোগ 
থাকে । কিন্তু হায়াত এমন একটা পুঁজি বা 


মানুষের হায়াত পাহাড়ি ঝর্ণার ন্যায় 


সুন্দর হবে, তা করো আর যার দ্বারা উভয় 


জোয়ার-ভাটাহীন একস্রোতা । আমাদের 
জীবনে বন্ধুরূপে একবার অতিক্রম হলে 


পরীক্ষা যাতে একবার ধস নামলে বা ফেল 
করলে দ্বিতীয়বার পুঁজি সংগ্রহ করা বা 
পরাক্ষায় অংশগ্রহণ করার কোনো অবকাশ 
থাকে না। 

আবার কিছু কিছু নিয়ামত আছে, যা 
সংরক্ষণ করা যায় । যেমন- অর্থ-সম্পদ 
ও স্বর্ণালঙ্কার সিন্দুকে বা ব্যাংকে গচ্ছিত 
রাখা যায় এবং মাছ বা অন্যান্য খাদ্য-দ্রব্য 
কোল্ড স্টোরে হিমায়িত করে রাখা যায় । 
পক্ষান্তরে হায়াত, যা কোনো ব্যাংকে বা 
হিমাগারে মজুদ করা যায় না। বরং এটা 
বিগলিত বরফের ন্যায় । যা অনবরত 
নিরবিচ্ছিনভাবে ফোটায় ফোটায় গলে 
নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করে । অনুরূপ 
মানুষের জীবন ছ্বীপ্ত শিখার ন্যায় জবলে- 
পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে । এই জীবন প্রদীপ 
একবার নিভে গেলে আর কখনো আলো 
ছড়াবে না। 


চলে নদী নিরবধি 

প্রবহমান নদী দু'প্রকার | এক প্রকার নদী 
যাতে জোয়ার-ভাটা আছে অর্থাৎ কখনো 
পানি বাড়ে আবার কখনো কমে । আরেক 
প্রকার নদী যা, পাহাড় থেকে প্রবাহিত 
হয়। এগুলো একস্রোতা হয় । শুধু পানি 


আর ফিরে আসে না । 

খোশগল্প ও খেলা-ধুলায় আমাদের হারক 
খণ্ডের ন্যায় সময়গুলোকে লুষ্ঠন করে নিয়ে 
যায়। হাদিসে আছে, কিয়ামতের দিন 
মানুষের আমলনামা ৩ প্রকার হবে । এক 
প্রকার সম্পূর্ণ আলোকিত । আরেক প্রকার 
নিকষ কৃষ্ণ অন্ধকার । আরেক প্রকার 
আলো-আধারী । প্রথম প্রকার আমলনামা 
হয়েছে । দ্বিতীয় প্রকার, যেটা গোনাহের 
কাজে ব্যয় হয়েছে । আর তৃতীয় প্রকার, 
যেটা গোনাহ-সাওয়াবমুক্ত সাধারণ সময় | 
কেয়ামতের দিন নেককার ও বদকার 
সবাই আফসোস করবে ৷ নেককার এই 
জন্যে করবে যে, হায়! যদি আরো বেশি 
নেক কাজ করতে পারতাম! আর বদকার 
আফসোস করবে যে, হায়! যদি 
সময়গুলো ভালো কাজে লাগাতাম! 
আফসোস তো উভয় দলই করবে। 
দুনিয়াতে আফসোস প্রকাশের ধরণ হলো, 
আঙ্গুলের মাথা কামড়ানো । আর 
আখেরাতে আফসোস করতে করতে 
হাতসহ খেয়ে ফেলবে । 

তাই আল্লাহ বলেন, ১৯)? অর্থাৎ মানব 


উপর থেকে নিচের দিকে বয়ে যায় । ফিরে 


সকল সময়ের সঠিক ব্যবহার করো । যেই 


আসার পথ খুঁজে পায় না। অনুরূপ 


কাজের দ্বারা তোমার দুনিয়া ও আখেরাত 


জাহানে ক্ষতিগ্রস্থ হবে, তা বর্জন করো । 
এই জন্য আল্লাহ তাআলা বলেন, ৩! 
৪৯: ৮ 03) অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষের 
ক্ষতির পাল্লা ভারি । আমি মানুষকে সময় 
নামক যে পুঁজি দিয়েছিলাম, অধিকাং্‌ 
মানুষই তার অপব্যবহার করে ক্ষতির 
ভাগি হয়েছে । তাবে চারটি কাজ যারা 
করেছে, তারা সফলকাম । ঈমান এনেছে, 
নেক আমল করেছে এবং সৎ কাজের 
আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা প্রদান 
করেছে। 

পরিশেষে রবেব করীমের মহান দরবারে 
সবিনয় নিবেদন, যাতে আমরা সময়ের 
যথাযোগ্য মর্ধাদা দিতে পারি এবং তার 
উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রেখে রিয়ামুক্ত 
নেক আমল করতে পারি এবং আমর বিল 
মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের শিক্ষায় 
উজ্জ্বীবিত হয়ে কলুষমুক্ত ও শান্তিময় 
সমাজ বিনির্মাণ করতে পারি । তওফীক 
দাও হে দয়াময় । 


আহ্লিখন; নুর আহমদ তলহা 


» আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ১৮৯, 
হাদীস: ৫০১৩ 

২ আল-কুরআন, আল-কাফিরদ্ন, ১০৯:১-২ 


সম্পূর্ন দ্বীনি পরিবেশে কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সোহ্‌বতে 
আপনার মানসিক রোগী ও মাদকাসক্ত সন্তানকে নিরাময় করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ | 


১৩৭, বড় মগড়বাজার, ডাক্তার গলি, ঢাকা-১২১৭, ফোন: ৯৩৩ ৮৭৮১, মোবাইলঃ ০১৭২৮ €৩৯৯৯৯, ০১৯৭৮ €৩৯৯৯০ 
৬/610: /৬/৬/.81010160-119101511.019 
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বৈশ্বিক সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ: 
বাস্তবতা ও অপপ্রচার 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


সন্ত্রাস কী? 

সন্ত্রাস পৃথিবীব্যাপী পরিচিত একটি বহুল 
আলোচিত শব্দ। সন্ত্রাস ও জঙ্গি 
তৎপরতা সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য 


“যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা 


আচরণ ইসলামের অন্যতম শিক্ষা । 


করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা 


ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, অঞ্চল, ধর্ম ও 


করল । আর যে ব্যক্তি কারো জীবন 
রক্ষা করে, সে যেন সবার জীবন রক্ষা 


অভিশাপ এবং মানবতার প্রতি চরম 
হুমকি । ড11199018, 19 7০৪ 
910050100০901% তে সন্ত্রাসের সংজ্ঞায় 
বলা হয়েছে, '7০1-1:0719]) 15, 11) 109 
70109980995 59796, 10০9 059 01: 
(01986760 015০ 01 ৬1010109 (91701) 
11 01067 60 80171959 ৪ [901161081, 
16119510015, 01- 10601095108] 911). 


করল 1” 


জোর করে, শক্তিপ্রয়োগ করে বা 
অস্ত্রের বলে ইসলামের আদর্শ কোথাও 
প্রচারিত হয়নি । পরিবেশ-পরিস্থিতির 
কারণে মুসলিম শাসকদের অনেক 
সময় প্রতিপক্ষ শক্তির আগ্রাসন 
প্রতিরোধে “পবিত্র জিহাদ'-এ আশ্রয় 


রাজনৈতিক কারণে হোক বা অন্য 


নিতে হয়েছে । তরবারি বা অস্ত্রের মুখে 


কোন ব্যাপারে স্বার্থসিদ্ধি ও আতঙ্ক 
সৃষ্টি করার নিমিত্ত বোমা বিস্ফোরণ, 
অপহরণ, ভয়-ভীতি বা গ্তপ্ত হত্যার 
মত ঘৃণ্য কাজ করাই হল “সন্ত্রাসবাদ”; 
যা সভ্য সমাজে সাধারণত গ্রহণযোগ্য 
নয় । সন্ত্রাসের কোন ধর্মীয় ভিত্তি নেই, 
ইসলাম ধর্মে এটি ঘৃণ্ততম কাজ । 
ভীতি তথা ফিতনা সৃষ্টি হত্যার 
চাইতেও মারাত্মক । ইসলামের দৃষ্টিতে 
ধর্ম, বর্ণ, জাতিগোষ্ঠী নির্বিশেষে সব 
মানুষের প্রাণ, সম্পদ, মর্যাদা অত্যন্ত 
পবিত্র । পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 
(6৬ ০৪9 & 25 5 ০৮৪ 99 (৫ ও ৩2 
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ইসলাম প্রচারিত বা চাপিয়ে দেওয়া 
হয়নি । যুগে যুগে সাধক, দরবেশ ও 
ধর্মপ্রারকগণ দাওয়াত ও তাবলীগের 
মাধ্যমে ইসলামকে দুনিয়ার এক প্রান্ত 
হতে অপর প্রান্তে পৌছে দিয়েছেন । 
তাদের আমানতদারী, পরোপকারিতা, 
চারিত্রিক_ দৃঢ়তা, আদর্শের প্রতি 
অবিচল নিষ্ঠা দেখে দলে দলে মানুষ 
ইসলামের ছায়া তলে আসে । ইসলাম 
দেড় হাজার বছর ধরে ঠিকে আছে 
এবং কিয়ামত পর্যন্ত ঠিকে থাকবে তার 
কালজয়ী আদর্শ, অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য 
ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার কারণে । 


নৃতাত্বিক জাতিগোষ্ঠীর (১1019115010 
810 1৮9159 39919) মাঝে 
ইসলাম ঠিকে থাকার ক্ষমতা আছে, 
তা প্রমাণিত বাস্তবতা । 

ইসলামের সন্ত্রাসের কোনও ঠাই নেই, 
মুসলমানরা কোনো সন্ত্রাস করতে 
পারে না । ইসলাম হচ্ছে শান্তির ধর্ম বা 


মানুষ হত্যা করতে পারে না, সম্পত্তি 
করতে পারে না। কেননা 
নিরপরাধ মানুষ হত্যাকে পবিত্র 
কুরআনে সমগ্র মানবজাতিকে হত্যার 
শামিল বলে গণ্য করা হয়েছে। 
কাজেই কোনও মুসলমান নিছক রাগ- 
বিরাগের বশবর্তী হয়ে মানুষতো দুরের 
কথা অন্য কোনও প্রাণীও হত্যা করতে 
পারেনা । 
বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড সামাজিক 
নৈরাজ্য ও অস্থিরতার জন্ম দেয়। 
মহানবী (সা.)-এর ভাষ্য অনুযায়ী 
গোটা বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহ 
তায়ালার নিকট যে কোন মানুষকে 
হত্যা করার তুলনায় অধিক তুচ্ছ ও 


ধমীয়ি পরিচয় নির্বিশেষে পারস্পরিক 


নগন্য । এর কারণ আসমান জমিন 


সহ-অবস্থান, সহিষ্্ুতা, মানবিক 


মুলত সৃষ্টি হয়েছে মানুষের 
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উপকারার্থে; এখন যদি সে মানুষকে 
হত্যা করা হয় তা হলে এ পৃথিবীর 
প্রয়োজনীয়তা আর বাকী থাকে না 
সব ফেরেশতা ও পৃথিবীর সকল প্রাণী 
বিশেষত উলামা, সালেহীন, ফাসিক ও 
জালিম সবাই মিলে যদি কোন 
মানুষকে হত্যা করে তবে আল্লাহ 
তি ক 
জা 


য়ালা এর অপরাধে তাদের সবাই 
নামে নিক্ষেপ করতে বিন্দু মাত্র 
দ্বিধা ও কুগ্ঠাবোধ করবেন না 
ইসলামে যুলুম করা হারাম । মহানবী 
(সা.) বলেন, 
1950 2৮ 8 9৮০0 ০5 3) 
.( মি 2 
“তোমরা মযলুমের বদদু'আকে ভয় 


করো । মযলুমের দুআ আল্লাহ 
তায়ালার দরবারে তাৎক্ষণিকভাবে 
কবুল হয় ২ 


যে ব্যক্তি কোন যালিমের শক্তি বৃদ্ধি 
করার উদ্দেশ্যে তার সঙ্গে চলে, অথচ 
সে জানে যে, ওই ব্যক্তি যালিম, তখন 
সে ইসলামের গণ্তি হতে বের হয়ে 
গেল । বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবু 
হুরায়রা (রা.) বলেন, “আল্লাহর কসম! 
যালিমের অত্যাচারের অভিশাপে 
এমনকি সারস পাখীও নিজের বাসায় 
কাতর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে ।' 


সমরক্ষেত্রে মানবিক আচরণ 

সাধারণত যুদ্ধ ক্ষেত্রে মানবাধিকার ক্ষুন 
হয়, মানবিক আচরণ ব্যাহত হয়, 
নির্বিচারে মানুষ মারা যায়। প্রথম ও 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধসহ গোটা পৃথিবীর যুদ্ধের 
ইতিহাস নৃশংস উন্যত্ততার রক্তাক্ত দলিল | 
মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) অনিবার্ধ 
কারণে যে ২৭টি সশস্ত্র যুদ্ধে (গাযওয়া) 
এবং তার নির্দেশে সাহাবায়ে কেরাম যে 
৩৮টি সশস্ত্র যুদ্ধে (সোরিয়্যা) অংশ নেন 
তাতে যুদ্ধমান ব্যক্তি ছাড়া সাধারণ 
মানুষের যাতে প্রাণহানি না ঘটে সে 
ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত সজাগ | মহানবীর 
কঠোর নির্দেশ যুদ্ধক্ষেত্রে কোন অশীতিপর 
উপসনালয়ে অবস্থানরত পুরোহিতদের 
হত্যা করা যাবে না, কোন বৃক্ষ অকারণে 
কর্তন করা যাবে না এবং স্থাপনা ধ্বংস 
করা যাবে না। কিছু অনিবার্ষ ব্যতিক্রম 


ছাড়া রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর এ নির্দেশনা 
আসছে । 


সন্ত্রাসবাদের 

তাত্ক্ষণিক প্রতিক্রিয়া 

নিজ ধর্মের ইমাম ও অন্যধর্মের 
পুরোহিতদের হত্যা, হুমকি, 


বোমাবাজি, আতংক সৃষ্ঠি, বিদেশীদের 

জিম্মি বানিয়ে হত্যার মত সন্ত্রাসবাদের 

দূরপ্রসারী প্রভাবতো আছেই, 
তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যাপক: 

১. বিশ্ববাসীর কাছে ইসলাম সম্পর্কে 
ভুল বার্তা যায় । বিদেশীরা মনে 
করে ইসলাম সন্ত্রাসী ধর্ম এবং অন্য 
ধর্মাবলম্বীদের ইসলাম সহ্য করতে 


পারে না। যেখানে পারো তাদের 
খেদাও । ইসলামের দাওয়াতী 
তৎপরতা বাধাগ্রস্থ করা সন্ত্রাসীদের 
উদ্দেশ্য । 


২. নাম, টুপি-দাড়ি, হিজাব, বোরকা- 
জিলবাব মুসলমানদের পরিচয় ও 
এঁতিহ্য বহন করে । বিদেশ বিভূয়ে 
বসবাসরত মুসলমান নারী-পুরুষ এ 
এঁতিহ্য লালন ও ধারণে ভীতিগ্রস্থ 
হচ্ছেন । পথে ঘাটে অপদস্থ হওয়ার 
বহু ঘটনা ইতোমধ্যে ঘটেছে । 


দাতাসংস্থার 
(00105010217) 
সন্ত্রাসীদের হাতে মারা যায়, 
স্বাভাবিকভাকে সে দেশে বৈদেশিক 
বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও বিদেশী 


সাহায্য বাধাগ্রস্থ হয়। দেশের 
ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয় । 
৪. জঙ্গিদমনে সহায়তা দানের প্রস্তাব 


সন্ত্রাসবাদের বৈশ্বিক 

সন্ত্রাসবাদ বা জঙ্গি তৎপরতা আগে নির্দিষ্ট 
কতিপয় দেশে বা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল । 
ইদানিং পশ্চিম এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ 
এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকায় 
ছড়িয়ে পড়ছে। বিভিন্ন সংগঠনের সাথে 
যুক্ত সশম্ লোকেরা হামলা করার জন্য 
মার্কেট, হোটেল, গণপরিবহণের স্টেশন, 
বিমান বন্দর, ধময়ি উপসনালয় বেছে 
নেয় । আত্মঘাতী বোমার আঘাতে নিজেও 


উড়ে যায় অন্যদেরকেও উড়িয়ে দেয় । 
এখন পৃথিবীর কোন জায়গাই আর 
নিরাপদ নয়। সবাই ঝুঁকিতে । 
সন্ত্রাসবাদের সাথে ধর্মের সম্পর্ক নেই । 
ধর্মকে ব্যবহার করা হয় স্বার্থ হাসিলের 
জন্য । ধর্ম এখানে মূল অবলম্বন নয় 
অনুষজগ মাত্র । কেউ নিজেদেরকে 'সুনি', 


“মুজাহিদ', “আল্লাহর পথের যোদ্ধা” 


ঘোড়া',তিতুমীরের কেল্লা, খিলাফত 
প্রতিষ্ঠার সৈনিক' ইত্যাদি পরিভাষায় 
পরিচয় দিলে খোজ খবর নিতে হবে, 
চালাতে হবে অনুসন্ধান । উত্স কোথায়, 
উদ্দেশ্য কী? ইসলামের মৌল আদর্শ- 
শিক্ষার সাথে তাদের কর্মতৎপরতার 
সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্য কী? জানতে হবে 
রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবায়ে কেরামদের 
মহিমান্বিত জীবনধারার সাথে তাদের কর্ম 
প্রয়াস ও তৎপরতার মিল আছে কিনা । 
কেউ যদি কপালে “আল্লাহু আকবার" ব্যাজ 
লাগিয়ে অথবা “আল্লাহু আকবার* ধ্বনি 
দিয়ে সশস্ত্র অভিযান চালায় তাৎক্ষণিক 
পুলকিত হওয়ার কোন কারণ নেই। 
কেবল মাত্র ধর্ময়ি পরিভাষার উপর নির্ভর 
করে সিদ্ধান্ত নিলে সমূহ বিপদে পড়ার 
আশংকা বিদ্যমান । আমাদের মনে রাখতে 
হবে হযরত আলী (োি.)-এর যামানায় 
হুক্মু ইল্লালিল্নাহ' শ্লোগান দিয়ে বিদ্রোহ 
করেছিল । মুসলিম বিশ্বে তারা সমূহ 
বিপর্যয় সৃষ্টি করে। তাদের হাতে বহু 
মুসলমান শাহাদত বরণ করেন । হযরত 
আলী (রাি.)-কে শহীদ করার পর ঘাতক 
আবদুর রহমান ইবন মুলজিম উচ্চৈঃম্বরে 
আল্লাহ আল্লাহ যিকর করছিল । 


তরুণের হাতে অস্ত্র 

সন্ত্রাসবাদের যারা মূলহোতা 
(18506110110) তারা দূর থেকে পুরো 
পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে | তাদের অর্থের 
অভাব নেই । গোটা দুনিয়া জুড়ে তাদের 
নেটওয়ার্ক । তাদের পরিচয় কী তা তদন্ত 
ছাড়া স্পষ্ট করে বলা যাবে না । তবে আঁচ 
করা যায় । এক দিন তাদের মুখোশ খসে 
পড়বে | তরূণ ও যুবকরা তাদের টার্গেট । 
মানুষ চেতনা ও আবেগ দ্বারা পরিচালিত 
হয়। বৃদ্ধদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত 
তরুণদের মন মগজে চেতনা-আবেগ 
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থাকে অধিক সক্রিয় । পবিত্র জিহাদের 


অপরাধী নয় বরং উন্নয়ন সহযোগী ৷ এ 


ডাক, তাগ্ততের উৎখাত, জান্নাতের 
প্রত্যাশা, খিলাফত পুনপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে 
সামনে রেখে বাছাইকৃত তরূণদের 
প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং তুলে দেয়া অস্ত্র, 
বোমা ও গ্রেনেড । তারুণ্যের উচ্ছাসজনিত 
দুঃসাহসিকতাও (4১050170011510) এখানে 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 
মুসলমানের ছেলেরা বুঝতে পারে না যে 
তারা অন্যের হয়ে কাজ করছে। এক 
শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ও মিডিয়ায় প্রচারণা 
চালাত যে, মাদরাসার ছাত্রগণ সন্ত্রাস ও 
জঙ্গি তৎপরতার সাথে জড়িত । তাদের 
মতে যেহেতু অধিকাংশ মাদরাসার ছাত্র 
সমাজের দরিদ্র শ্রেণী থেকে উঠে আসা; 
সহজেই মোহনীয় টাকার হাতছানি 
তাদেরকে সন্ত্রাসবাদের সাথে যুক্ত করে । 
তাদের এ অভিযোগে 


ঘটনাবলি প্রমাণ করে যে, 
খন সন্ত্রাসী তৎপরতার 
সাথে যুক্ত তরূণরা সমাজের 
অতি বিত্তশালীদের সন্তান, 


নি 


কোন বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দায়ী নয় | 


গুলশান থেকে শোলাকিয়া 

কুটনৈতিকপাড়া নামে খ্যাত ঢাকার 
গুলশানের হলি আর্টিজান রেস্টুরেন্টে 
জঙ্গিদের হাতে ২০জন দেশি-বিদেশি প্রাণ 
হারানোর ঘটনায় দেশবাসী স্তভিত, 
বেদনাহত ও আতঙ্কগ্রস্থ । পবিত্র রামাযান 
মাসে নিরীহ মানুষদের নৃশংস হত্যাকাণ্ড 
কেউ সহজে মেনে নিতে পারেননি । 
ইতালীর যেসব ব্যক্তি আমাদের দেশে 
গার্মেন্টস ব্যবসার সাথে জড়িত এবং 
(0০005011017 1017991) হিসেবে 
জাপানের যেসব প্রকোশলী কর্মরত আমরা 
তাদের জিম্মি বানিয়ে জবাই করে দিলাম । 


হত্যাকাণ্ড কোন ধর্ম, আদর্শ, নৈতিকতা ও 
রাজনীতির মাপকাটিতে পড়ে না । ইসলাম 
ও বাংলাদেশ সম্পর্কে বহির্বিশ্বে ভুলবার্তা 
(৬/10175 1৬535886) গেছে, এতে কোন 
সন্দেহ নেই। পবিত্র ঈদের দিনে 
শোলাকিয়া ঈদগাহের অনতিদূরে পুলিশের 
সাথে বন্দুক যুদ্ধে দু'জন কনস্টেবলসহ 
ব্যক্তি প্রাণ হারালেন । ঈদের দিনে 
সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের ইতিহাসে 
এটাই প্রথম । কারা আমার দেশের কম 
বয়সী তরূণদের হাতে অস্ত্র দিয়ে 
ইসলামের চেহারা কালিমা লিপ্ত করার 
প্রয়াস চালাল তাদের খুজে বের করে 
আইনের হাতে সোপর্দ করা রাস্ট্ট্রের 
দায়িত্ব । রাজনৈতিক দোষারোপের 


(001101091 101810116) পুরনো খেলায় 
প্রকৃত অপরাধী গা ঢাকা 


মেতে 


দেবে, ব মানুষ শাত্ি পাবে । 

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করার মতো নিহত 
জঙ্গিদের মৃতদেহ তাদের পরিবার নিতে 
আগ্রহী হয়নি । এমনকি 

নিহত আবিরের জানাযায় কেউ শরীক 
পর্যন্ত হয়নি ৷ জনৈক তত্ত্বাবধায়ক ইমামতি 
করে লাশ দাফনের ব্যবস্থা করেন । এতে 
একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, এদেশের মানুষ 
এসব জঙ্গি কর্মকাণ্ড পছন্দ করে না। 


সাম্রাজ্যবাদীদের খেলা বহুমুখী । পৃথিবীর 
কোনও দেশে সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটলেই 
মুসলমানদের ওপর তার দায়ভার চাপিয়ে 
দেবার প্রবণতা আমরা কয়েক দশক ধরে 
লক্ষ্য করছি। অথচ এফবিআই এবং 
ইউরোপোলের গবেষণাধর্মী রিপোর্ট থেকে 
সম্প্রতি ভিন্ন চিত্র পাওয়া গেছে। 


তারাতো কোন পক্ষ-বিপক্ষের লোক নয়, 


আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে 


যেসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চলেছে তার 
সিংহভাগই চালিয়েছে অমুসলিমরা | লোন 
ওয়াচ ডট কম নামের ওয়েব সাইটের 
তথ্যান্সারে ইউরোপীয় ইউনিয়নে 
সংঘটিত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের দশমিক ৪ 
শতাংশ ঘটেছে মুসলিমদের দ্বারা | বাকি 
৯৯.৬ ভাগ সংঘটিত করেছে অমুসলিম বা 
অন্যধর্মের অনুসারীরা । ১৯৮০ থেকে 
২০০৫ সাল পর্যন্ত আমেরিকায় যত 
সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটেছে তার ৬ শতাংশ 
মুসলিম নামধারীদের দ্বারা সংঘটিত 
হয়েছে। বাকি ৪২% ল্যাটিন, ২৪% 
বামমনা, ৭% ইহুদি চরমপন্থি, ৫% 
সমাজতন্ত্রী ও ১৬% ঘটেছে অন্য 
গ্রুপগুলোর দ্বারা । কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক 
হলেও সত্যি যে, এশিয়ার বিভিন্ন দেশসহ 
ইউরোপ আমেরিকাতে কোনও সন্ত্রাসী 
ঘটনা ঘটলেই ঢালাওভাবে বাছবিচার না 
করেই মুসলমানদের ওপর তার দায় 
চাপিয়ে দেয়া হয় । বিশেষ 
করে এক শ্রেণীর মিডিয়া 
সন্ত্রাসের দায়দায়িত্ মুসলিম 


বাজাতে শুরু করে । 
সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটিয়ে 
কখনও কখনও দু'একটি 
টি নামধারী গ্রুপ 
ইসলামের 


রা বলে দাবি করে। 
কিন্তু আসলেই কি তারা 
মুসলিম? নাকি মুসলমানের 
ছদ্মবেশে অন্য কেউ? তারা তো এমনও 
হতে পারে যে, কোনও পক্ষের হয়ে কাজ 
করার জন্য তাদের তৈরি করা হয়েছে। 
বিশেষত ইসলাম এবং মুসলমানদের ওপর 
নিজেদের দায়মুক্ত করবার চেষ্টা করছে 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘ্ণা ও বিদ্বেষ 
ছড়াবার কাজটি কৌশলে চালিয়ে তার 
লক্ষ্য হাসিল করতে চাচ্ছে? 

সম্প্রতি প্রকাশিত লোনওয়াচডটকমের 
রিপোর্ট দেখে এটা নিশ্চিত হওয়া যায় যে, 
ইউরোপ-আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশে 
সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে জান-মালের যে 
ব্যাপক ক্ষতি করা হয়েছে তার জন্য 
ইসলাম বা এর অনুসারীরা দায়ী নয়। 
দায়ী অন্য কেউ । অন্য কোনও পক্ষ । 
আগামীদিনের বিশ্ব নিশ্চয়ই প্রকৃত 
সন্ত্রাসীদের চিনতে সক্ষম হবে । 
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মুসলমানদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি 
হযরত ওমর (রোধি.)-এর পর ১৪০০ বছর 
ধরে মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে ৮ 


কাল্পনিক ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রতিবেদন 
প্রকাশ করা হয় অনেকটা 99179811017 
সৃষ্টি করে পত্রিকার কাঠতি বাড়ানোর 


মতবিরোধ, বিসংবাদ, সহিংসতা, সংখা 


জন্য ৷ এভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা হচ্ছে 


বিধবন্ত-বিপর্যস্ত। রক্তপাতে বনু অমূল্য 
জীবনের অবসান হয়েছে । প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, 


পীর-মাশায়েখদেরকে এবং আহত করা 
হচ্ছে ধমীয়ি মূল্যবোধকে | 


নানা দল-উপদল এক অপরের বিরুদ্ধে 


বিগত ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৫ দৈনিক সমকাল 


লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে নিজের জীবনীশক্তিকে 
এভাবে নিঃশেষ করে দিয়েছে যে, 
দুশমনের সাথে মুকাবিলা করার সামর্থ্য 
আর অবশিষ্ট নেই। মানবতার বাণী, 
এঁক্যের ডাক, পরমত সহিষ্কুতা উপহাসে 
পরিণত হয়। এর নেপথ্যে কুশীলবের 
ভূমিকায় ছিল ইহুদী আবদুল্লাহ ইবন সাবা, 
মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবন উবাইয়ের 
অনুসারীরা । বর্তমানে তারা আরো বেশি 
সক্রিয় । এখন মুসলমানরা অনেক বেশি 
দলাদলিতে বিভক্ত । নিজেদের দল- 
উপদল নিয়ে সর্বক্ষণ ব্যতিব্যস্ত ৷ পবিত্র 
৪৯৮ ।* কার লেখায় কার বর্ণনায় কার 
কিতাবে কী ক্রটি-বিচ্যতি আছে তার 
ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছি | [)15100 870 7২019 
পলিসি এখনও কার্ষকর রয়েছে একথা 
আমাদের মনে নেই। শক্র চিনতে ভুল 
হচ্ছে। ভাই হয়ে গেল দুশমন, দূরের 
অপরিচিত লোক হয়ে গেল বন্ধু । নতুন 
বিভেদ সৃষ্টি এবং পুরনো বিভেদকে চাঙ্গা 
করার জন্য ইসলামের চিরশক্ররা কতিপয় 
উদ্যমি তরূণ ভাইদের হাতে নেয় এবং 
এখনো নিচ্ছে। 


কওমী মাদরাসা ও সন্ত্রাস 

বেশ কিছুকাল যাবত লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, 
দেশের ভিতরে-বাইরে একশ্রেণীর 
সংবাদপত্রের সহায়তায় একটি মহল 
ংলাদেশকে অকার্যকর ও ব্যর্থ রাষ্ট্র এবং 
কওমী মাদরাসাকে জঙ্গি তৈরির উর্বর 
ক্ষেত্র হিসেবে প্রমাণ করার প্রয়াস 


তার প্রথম পাতায় “হাটহাজারী ও পটিয়ার 
দু'টি রহস্যময় মাদরাসা" শীর্ষক একটি 
কল্পনানির্ভর প্রতিবেদন প্রকাশ করে। 
এতে বলা হয় যে, এ দু'মাদরাসায় 
সাংবাদিকদের প্রবেশীধিকার নেই, আয় 
ব্যয়ের কোন হিসেব নেই । আপাত দৃষ্টিতে 
দু'টি একাউন্টের অস্থিত্ব পাওয়া গেলেও 
মূল লেনদেনের হিসেব থেকে যায় 
গোপনীয় । এখানে শিক্ষার্থী হিসেবে 
রয়েছে মিয়ানমারের নাগরিকরা, 
ছাত্রদেরকে ম্নাতকোত্তর ডিগ্রী এমনকি পি- 
এইচডি ডিগ্রী পর্যন্ত দেয়া হয়, যার কোন 
গ্রহণযোগ্যতা নেই। উপর্যুক্ত তত্ব ও 


আদর্শবান জনগোষ্ঠী তৈরির মহৎ কাজ 
আজ্জাম দিয়ে আসছে । এক্ষেত্রে কওমী 
মাদরাসার সফলতা বলতে গেলে ঈর্ষণীয় । 
কওমী মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকগণ মাতৃভূমি 

ংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্, ধর্মীয় 
মূল্যবোধ, জাতীয় নিরাপত্তা ও অভ্যন্তরীণ 
স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে অঙ্গিকারাবদ্ধ 
ধর্মপ্রচার, নিরক্ষরতা দুরীকরণ, 
সমাজসেবা ও নৈতিক আবহ সৃষ্টিতে 
কওমী মাদরাসার অবদান সর্বজন স্বীকৃত | 
সন্ত্রাস, বোমা ও জঙ্গি প্রশিক্ষণের সাথে 
এসব মাদরাসার দূরতম সম্পর্কও নেই। 
এসব মাদরাসার পরিবেশ অত্যন্ত শান্ত- 


সুনিবিড়, নৈতিকতানির্ভর ও 
তমুক্ত | 
হতাশ হলে চলবে না 


পৃথিবীতে একেক সময় একেক বিপদ, 


তথ্যাবলি সম্পূর্ণ অসত্য, কল্পনাপ্রসৃত ও 


ফিতনা, বিপর্যয় মানবজাতির অস্থিত্বকে 


বাস্তবতা বিবর্জিত । বিগত ৮ সেপ্টেম্বর 


বিপনন করে তুলেছে । ইহুদী আবদুল্লাহ 


কওমী মাদরাসা সংরক্ষণ পরিষদ কর্তৃক 
চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ 
সম্মেলনে পটিয়া ও হাটহাজারী 


ইবন সাবাহ, মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবন 
উবাই, গুপ্তঘাতকদের নেতা হাসান আল 
সাবাহ, খারেজী নেতা আবদুল্লাহ ইবন 


মাদরাসাদ্বয়ের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিবৃন্দ 
এসব অভিযোগ আগাগোড়া ভিত্তিহীন ও 
বাস্তবতা বিবর্জিত বলে মন্তব্য করেন। 
তারা দৃঢ়তার সাথে দাবি করেন যে, 


আল কাওয়া, পারস্যের নাদিরশীহ, 
মঙ্গোলিয়ার হালাকু খান, চেিস খান, মধ্য 
এশিয়ার তৈমুর লঙ, বাংলার মীর জাফর, 
মহীশুরের মীর সাদিক, স্পেনের ওমর 


মাদরাসাদ্য়ের আয়-ব্যয়ের হিসাবে কোন 


ইবন হাফসুন, জার্মানির হিটলার, ইতালির 


ধরণের গোপনীয়তা নেই এবং প্রতিবছর 


মুসুলিনি, বলকানের কসাই স্রোভদন 


অডিটের মাধ্যমে চুড়ান্ত করে আয় ব্যয়ের 
হিসাব বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশ করা 
হয় । মিয়ানমারের কোন ছাত্র এ দুটি 
মাদরাসায় নেই । মাদরাসাছয়ের দরজা 


মেলোসিভিসের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণে 
এক সময় পৃথিবী ছিল সন্ত্রস্ত, বিপর্যস্ত, 
বাকরুদ্ধ | মধ্যপ্রাচ্য থেকে দিল্লী, বাংলা 
থেকে যুগোস্রাভিয়া পর্যন্ত রক্তের গঙ্গা 


সবসময় জনগণের জন্য উন্মুক্ত । যে কোন 


বইয়ে দিয়েছে তারা । এখনো মাঝে মধ্যে 


সময় যে কোন দিন সাংবাদিকগণ 


তাদের উত্তরসূরীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে । 


মাদরাসাদ্য় পরিদর্শন করতে পারেন । 
বাংলাদেশের কোন কওমী মাদরাসায় 
কোন ছাত্রকে পিএইচ-ডি ডিগ্রি দেয়া হয় 


আমাদের হতাশ হলে চলবে না। সাহস 
সঞ্চয় করতে হবে । আমাদের সব কাজ 
হবে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি বিধানের 


না । পিএইচ-ডি ডিগ্রি দেয়ার কোন নিয়ম- 


চালাচ্ছে । বাংলাদেশের প্রথম আলো, 
দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক সমকাল ও 


পদ্ধতি কওমী মাদরাসায় নেই । এম,এ; 
এম,এস; এম, ফিল; পিএইচ-ডি; ডি- 


সাপ্তাহিক ২০০০ এবং ভারতের দেনিক 


জন্য । ঘন কালো মেঘের আড়ালে সূর্য 
হাসে এ কথা আমাদের মনে রাখতে 
হবে। বৈরী পরিস্থিতির মুকাবিলার জন্য 


লিট; ডি-ফিল ডিগ্রি হচ্ছে আধুনিক 


বর্তমান, দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক 
আনন্দবাজার, 1116 17170019917 [17795 


বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা । মাদরাসা 
কর্তৃক প্রদত্ত সনদের পরিভাষা আলাদা | 


ও মাসিক দেশ পত্রিকার ভূমিকা এক্ষেত্রে 
অত্যন্ত দুঃখজনক | এসব পত্রিকায় সময়ে 


শতবছর ধরে হাটহাজারী, পটিয়া 
মাদরাসাসহ হাজার হাজার কওমী 


সময়ে আলিম ওলামাদের ব্যঙ্গচিত্রসহ 


মাদরাসা এতদঞ্চলে পবিত্র কুরআন ও 


তৈরি থাকতে হবে । আল্লামা ইকবালের 
ভাষায়: 


রি / 
-৮/-৮56০ ০ 
০৮৮০৫০০/৫% 


সেপ্টেম্বর'১৬ ___________''কুছ। আত্তার্তহীদ ১৬ 


ধ।র্ম।-।দ।রশ।ন 


১. কেবল সরকার বা রাষ্ট্র একার 
পক্ষে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ 
সুকাবিলা করা সম্ভব নয় । দেশের 
সর্বস্তরের মানুষদের এ ব্যাপারে 


প্রেক্ষাপটে সর্বশ্রেণীর ওলামা ও 
মাশায়েখদের ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে 
এক প্রাট ফরমে জমায়েত হয়ে 
মিথ্যাচার, সাম্প্রদায়িকতা ও 


৮. ইসলামের শান্তি, সহিষ্ক্রতা, 
সহমর্মিতা ও মানবাধিকারের 
মৌলিক বাণী মানুষের মাঝে ছড়িয়ে 
দিতে হবে ব্যাপকভাবে | মুসলিম 


সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে 


দেশে অমুসলিমকে হত্যা করা, 


তি করতে হবে। 
জনসম্পৃক্ততা যে কোন উদ্যোগের 
সবচে বড় শক্তি ৷ 
২. সমাজে ধমঁয়ি আদর্শ প্রতিষ্ঠার 
নামে যাতে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী 
হত্যাকাণ্ড বোমাবাজি বা আতংক 
ছড়াতে না পারে সে ব্যাপারে 
আমাদের সজাগ থাকতে হবে। 
আমাদের সন্তান-সন্ততি কোন 
উগ্রবাদী সংগঠনের সাথে জড়িত 


তুলতে হবে। এক্যের বিকল্প নেই 


আতংকগ্রস্থ করা, সম্পদ বিনষ্ট 


এসত্য যত তাড়াতাড়ি অনুধাবন করা 
যায় ততই মঙ্গল । 


. সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা 


সভার আয়োজন ও ক্ষুদ্র-বৃহৎ পুস্তিকা 
ও জার্ণাল প্রকাশের মাধ্যমে জঙ্গিবাদ, 


করা, উপসনালয়ের ক্ষতি করা 
মহাপাপ । তাদের ধময়ি, 
রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক 
ও ন্যায় বিচার পাওয়ার অধিকার 
স্বীকৃত । এসব অধিকার যারা কেড়ে 


সন্ত্রাসবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে 


নিতে চায় তারা জঙ্গি-সন্ত্রাসী । এ 


ইসলামের অবস্থান তুলে ধরতে পারলে 
এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপের (010 


কথাগুলো ব্যাখ্যাসহকারে জনগণের 
মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে । 


910) 019105০) ব্যবস্থা করা গেলে 


হচ্ছে কিনা সদা সতর্ক থাকতে হবে 
এবং জড়িত হয়ে পড়লে বুঝিয়ে 
ফিরিয়ে আনতে হবে । 

. প্রতিনিধিত্বশীল বৃহৎ রাজনৈতিক 


ৈ 


ইতিবাচক ফল পাওয়া যাবে । 


. সন্ত্রাস ও জিহাদ যে এক নয় একথা 


আলিম, ইমাম ও খতীবগণ ওয়ায ও 
মসজিদের বয়ানে জনগণের সামনে 


দলগ্তলোকে নিয়ে জাতীয় সংকট 


তুলে ধরতে পারেন । জিহাদের পবিত্র 


সুকাবেলায় রাজনৈতিক সংলাপের 
ব্যবস্থা করা যেতে পারে । ভারতসহ 
বহু দেশে এ সংস্কৃতি চালু আছে । 


চেতনাকে সন্ত্রাসের উম্মাদনার সাথে 
গুলিয়ে ফেলা হবে মারাত্মক ভ্রান্তি | 
ইসলামে উগ্রপন্থা নেই, মধ্যমপন্থা 


৪. বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের 


অনুমোদিত | জিহাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে 


সহযোগিতায় শিক্ষার্থীদের প্রতি 


আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি বিধান । 


গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি করতে জিহাদের সুনির্দিষ্ট শর্তাবলি আছে। 

হবে । জিহাদের নামে আল্লাহ তায়ালা নারাজ, 
৫. ওলামা-মাশায়েখ সামাজিক শক্তির অসন্তুষ্ট ও ক্রোধান্বিত হন এমন কোন 

প্রতিনিধি । পরিবর্তিত পরিস্থিতির কর্মকাণ্ড শরীয়ত অনুমোদন করে না। 


মহান আল্লাহ আমাদেরকে সন্ত্রাস, 
নৈরাজ্যবাদ ও সামাজিক স্থিতিশীলতা নষ্ট 
হয় এমন কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার 
তওফীক দান করুন | আমীন । 


লেখক: খতীব, হযরত উসমান (রাষি.) জামে 

মসজিদ, হালিশহর, চট্টগ্রাম, অধ্যাপক ও 

বিভাগীয় প্রধান, ইসলামের ইতিহাস ও 

রন বিভাগ, ওমরগনি এমইএস কলেজ, 
গাম 


* আল-কুরআন, সুরা ভাল-সায়িদা, ৪:৩২ 
২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান প্রেথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খরি.), খ. ৪, পৃ. ৭১, 
০ ৩০৫৯ 
কুরআন, সরা আল-মুমিনৃন, ২৩:৫৩ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ভুহতিলা ভুলা ইউ কী 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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মূল: ড. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইসমাঈল আল-মুকদ্দাম 
সম্পাদনা: মুফতি মুহাম্মদ যাকারিয়া আল-আযহারী 
অনুবাদ: ইযাযুল হক 


* ধরুন, এক গৃহকর্তা রূপোলি বাছুরের 
বেদিতে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সাথে বসল । 


পূর্বপ্রকাশিতের পর 

৬. আত্মমর্ষাদা-বিনাশী 

টেলিভিশনের সবচেয়ে খারাপ প্রভাব 
হলো, এটি অনেক সামাজিক মর্যাদা 
উপেক্ষা করার ওপর মানুষকে অভ্যস্ত করে 
তোলে । এ-যেন চরিত্র-বিধবংসী শক্ত 
করে । সুস্থ মূল্যবোধকে বিধ্বস্ত করে। 
হীনতার প্রসার ঘটায় । চেতনাকে হত্যা 
করে! ফলে মন্দকর্মে তারা তৃপ্তি পায়। 
পাপকাজে সমর্থন যোগায়, বরং তা 
তাদের কাছে ভালো, প্রিয় ও পছন্দের 
কাজে পরিণত হয় | টেলিভিশনের ধ্বংস- 
করা চেতনাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে 
ভয়ংকর হলো আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ বস্তর 
ব্যাপারে আত্মমর্ধাদাহীনতা । অথচ 
আত্মমর্ধাদাই ছিল রুহানিয়ত তথা 
মনোজগতের মুল উপাদান । পৃত-পবিত্র 
স্বাভাবিক মানবচরিত্র কর্তৃক নিষিদ্ধ 
আচরণের ব্যাপারে আত্মমর্যাদাহীনতা | 
স্বাধীনচেতা পিতার ব্যক্তিত্বের চাহিদার 
আলোকে নিষিদ্ধ কাজের ব্যাপারে 
আত্মমর্যাদাহীনতা । বাস্তব দৃষ্টান্ত দেখুন: 


ক্ষমা ছাড়া অন্য কোনো উপায় খুঁজে পায় 
না! ইত্যাদি ইত্যাদি... 


সকলেই টিভির পর্দায় দৃষ্টি রাখল | তাতে 
প্রদর্শিত অশ্লীল প্রোগ্রাম দেখতে লাগল । 


আরেকটি উদাহরণ: একজন পুরুষ একটি 
তরুণীকে বুকে জড়িয়ে ধরছে । কারণ সে 


তার স্ত্রী-কন্যা-পুত্র সেসব দৃশ্য উপভোগ 
করছে; অথচ এ মর্ষাদাহীন গৃহকর্তা 
নামের গর্দভটির রক্তপ্রবাহে আত্মমর্যাদার 
ডেকচি সেদ্ধ হচ্ছে না! এই মুকুটহারা 
সম্রাটের মুখে নিষেধের বাণী উচ্চারিত 
হচ্ছে না! এতো সে ব্যক্তি যদি এসব 
নোংরামি ও অশ্রীলতার প্রতি প্রেরণা ও 
উৎসাহ না যোগায়, সে সময়ের জন্যে 
প্রযোজ্য । সুতরাং সে গর্দভ যদি প্রেরণা 
যোগায়, তবে তার ও তার অভিশপ্ত 
পরিবারের যথাযথ বর্ণনা কেমন হওয়া 
চাই?! 

এসব বিষাক্ত দৃশ্য বারবার দেখলে তা 
নিঃসন্দেহে অভ্যাসে পরিণত হয় । কারণ, 
আত্মমর্ধাদাহীনতার এ-ব্যাধি দ্রল্তই 
দর্শকের দেহে সংক্রমিত হয়__ 
টেলিভিশনের সে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নায়কের 
কাছ থেকে, যে স্ত্রীর চড়-থাগড়কে 
হাসিমুখে অসহায়ভাবে সুবোধ বালকের 
ন্যায় কবুল করে নেয়; স্ত্রীর প্রতারণায় 


তার বাবার ভূমিকায় অভিনয় করছে__এ 
দৃশ্য মানুষ সহজেই কবুল করে নেয়, এই 
মিথ্যাকে বিশ্বাস করে ফেলে । তাদের 
অন্তরে এ-ব্যাপারে কোনো ঘৃণা-ই থাকে 
না। বরং তা সবাই ক্ষমার দৃষ্টিতেই 
দেখে । 

* তারা আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ অপরিচিত 
নারী-পুরুষের মেলামেশাকে খারাপ মনে 
করে না। বরং যে এ-অপরাধে সুদক্ষ 
হবে, যথাযথ অভিনয় করতে পারবে, 
তাকেই দেওয়া হবে সুদক্ষ নায়ক ও 
পারফেক্ট নায়িকার উপাধি । যে তা করতে 
অস্বীকার করবে, সে পায় গৌড়া ও 
সংকীর্ণমনার তকমা । 

সেই অসভ্য-অশালীন দেহপ্রদর্শনকারী 
নারীদের প্রতিও তাদের কোনো বিরক্তি 
নেই, যারা মাথা, মুখ, চুল-বুক, হাত-পা 
খোলা রেখে সৌন্দর্য প্রদর্শন করে... । বরং 
কখনো-সখনো সেই নারীদেরকে “সভ্য” ও 


সেপ্টেম্ব'১৬ _______ঁঁবলল্ু।। আত্তার্তহীদ ১৮ 
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“শালীন' উপাধিতেও ভূষিত করতে দ্বিধা 
করেনা । 

মাদকের পেয়ালায় বারবার চুমুক দেওয়া, 
আয়েশি ঢঙে ধুমপান করা, অপরাধ, চুরি, 
হত্যা, অশ্লীল গালাগালি করা ইত্যাদি দৃশ্য 
দেখতে দেখতে তারা অভ্যস্ত হয়ে 
পড়ছে ।১ 

অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও পাপাচারের সাথে 
এমন সামঞ্জস্যশীল প্রভাবক যন্ত্র কি আর 
আছে? এমন যন্ত্র সত্যিই অশ্রুতপূর্ব, 


অদৃষ্টপূর্ব 
৭. লজ্জা ভস্মকারী 


“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাষি.) 
বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ 


বার, মদ্যশালা, নাচের আসর, জুয়ার 
আসর, সমুদ্র সৈকত, সন্ত্রাসের আস্তানা ও 


করেছেন, “লজ্জা ও ঈমান একসঙ্গে যুক্ত । 


নেশার আস্তানায় নিয়ে যেতে, কিন্তু তাতে 


কোনো একটি অনুপস্থিত হলে অপরটিও 

অনুপস্থিত হয়ে যায়” 

20) এড এ] 4723 4 ০৯৯ 55 ত্র ৩ 
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“হযরত আবু হুরাইরা (রাষি.) হতে বর্ণিত, 


রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, লজ্জা 
ঈমানের অঙ্গ | ঈমানদার যাবে জানাতে । 


লজ্জা-লাজুকতা বিশেষত মানুষের 


অশ্লীলতা আবর্জনার অঙ্গ ৷ আবর্জনা যাবে 


স্বাভাবিক চরিত্র । লজ্জা মানুষকে প্রবৃত্তির 
অনুসরণ থেকে বিরত রাখে । এটি 
যেমনিভাবে মানুষকে মন্দ কাজ থেকে 
বিরত রাখার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ; 
দুশ্চরিত্রের নর্দমায় পতিত হওয়া থেকে 


সরিয়ে রাখার কল্যাণকর স্বভাব | 
তেমনিভাবে চারিত্রিক উৎকর্ষসাধন ও 
আভিজাত্যের শক্তিধর মাধ্যম | 


0৩ মা এ 2] 
ইমরান ইবনে হুসাইন (রাধি.) বর্ণনা 
করেন, রাসূল সো.) বলেন, লজ্জা 
কল্যাণই বয়ে আনে ।” 


অন্য বর্ণনায় এসেছে, 
৮৩20০] 


লজ্জা কল্যাণই কল্যাণ ।”* 

তাই তো লঙজ্জাকে ইসলামে চারিত্রিক 
গুণাবলির পূর্বশর্ত বলা হয় । 

4 6255 46:08 ক 26 ১:৩৪ ৬৪ 
2] ১52) 27 ্ 02৯ এর) ডি 
হযরত যাইদ ইবনে তালহা (রাষি.) বর্ণনা 

করেন, রাসূল (সা.) বলেন, প্রত্যেক 
ধর্মের একটি সচ্চরিত্র আছে । ইসলামের 

সচ্চরিত্র হলো লজ্জা 1”* 

সুতরাং লঙ্জা না থাকলে ঈমান থাকে না। 
লজ্জাহীনতার অশুভ পরিণামও কারো 

অজানা নয় । 

2০] ক ৬ ঠা রব ন্‌ ০৪ 
ও) এপ 5) 9 অর ৩৪ ১৪93 


রা 


জাহান্নামে 1৮১ 


অতিলাজুকতা ছিল রাসূল (সা.)-এর 
চরিত্র । তিনিই প্রত্যেক মুসলমান নর- 
নারীর জন্যে সর্বোত্তম আদর্শ । 

১2358 46 জে ৩১০০ 0 রা ৩৪ 


0 ০১০৩ 3953) 65 2 এয এ 
1৯33935265৬ 
হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাষি.) 


তারা ব্যর্থ হয়েছে। তবে টেলিভিশনের 
কল্যাণে তারা এসব স্থানই তাদের ঘরে 
ঢুকিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছে। ফলে 
নায়ক-শিল্পী-নর্তকীরা ঢুকে পড়েছে। 
সমূলে ধ্বংস করেছে সেই সুরক্ষিত 
দূর্গকে । তারাই এখন বাড়ির উত্তাদ, 
নিয়ন্ত্রক ও নায়ক বনে গেল! তাদের প্রধান 
লক্ষ হলো, আমাদের ছেলে-মেয়েদের 
লাজুকতাকে ভস্মীভূত করে বাম্পে পরিণত 
করা । কবি যথার্থই বলেছেন, 


পু এপ ও 5 এও ১৪ 
2) ০559 08) 3 
'লজ্জা-লাজুকতাহীন এই পৃথিবীতে এবং 
বেহায়া এ পার্থিব জীবনে আল্লাহর কসম 


নেই কোনো কল্যাণ, নেই কোনো 
শান্তি |” 


আল্লামা শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে হামিদ 
(রহ.) বলেন, “মেয়েদের বিন্দুসম লঙ্জাও 


বলেন, “রাসুল (সা.) অন্তপুরের কুমারী 
মেয়ের চেয়ে অধিক লজ্জাশীল ছিলেন । 
অপছন্দের কোনো বস্ত তিনি দেখলে 
আমরা তার চেহারা মুবারক দেখেই 
বুঝতে পারতাম 1”? 

টেলিভিশনের সবচেয়ে খারাপ প্রভাব 
হলো, এটি এ মৌলিক ও স্বাভাবিক 
চরিত্রটি শেষ করে দেয়। এমনকি তা 
কুমারীদের লঙ্জাও ধ্বংস করে দেয়, 
যাদেরকে অধিক লজ্জাশীলতার উদাহারণ 
দেওয়া হয়, যারা লজ্জার চেয়ে সুন্দর- 
চমৎকার সাজে সজ্জিত হতে জানে না । 


047 জু | 1550 46 ৫ ঞ ৩ ৩5 
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(205 15৬ 
হযরত আনাস (রাযি.) হতে বর্ণিত, 
রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, “বেহায়পনা 


কীভাবে বাকি থাকে, যখন তারা প্রতি 
রাতেই টেলিভিশনের পর্দায় যৌনতা-ভরা 
ভালোবাসার সিরিয়াল দেখে দেখে যথেষ্ট 
অনুপ্রেরণা লাভ করে, যখন তারা সচক্ষে 
দেখে চলে, প্রেমিক-প্রেমিকা কী কাজ 
ভালোবাসাবাক্য ব্যবহার করে, কী ঢঙে 
মনের কথা বিনিময় করে, কীভাবে তীব্র 
প্রেমের বিকাশ ঘটায় ইত্যাদি ইত্যাদি... । 
এসব তারা সচক্ষে দেখে, নিজ কানে 
শোনে । তারাও দেখে, তাদের সাথে তাল 
মিলিয়ে চরিত্রহীন লম্পট ছেলেরাও দেখে 
] 

তারা এ-সব দৃশ্য জীবনে একবার 
দেখলেও তা চিরদিনের জন্য যথেষ্ট ছিল । 
তবে তারা যে তা প্রতিরাতেই বারবার 
দেখে! তাদের চোখে-কানে তা ঘুরপাক 
খেতে থাকে । অথচ সে একজন দুর্বল 
নারী চিন্তা, মেধা ও ধর্মের দৃষ্টিকোণে! 


যে বন্ততেই ঢুকবে, তাকে বিকৃত করে 
ছাড়বে । লজ্জা-লাজুকতা যেখানেই প্রবেশ 
করবে, তাকে সজ্জিত করবেই করবে ৷” 

ইসলামের দুশমনরা প্রয়াস চালিয়েছে 
সতী-সাধবী-লাজুক মুসলিম নারীদেরকে 


হ্যা, এ-দৃশ্যই নারীরা দেখে । বারবার 
তারা দেখতে থাকে । তো প্রিয় পাঠক! 
এই নারী সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী? 
তার মধ্যে কি লজ্জা ও সতী-সাধবীতা 
বিন্দুসমও বাকি থাকবে? সে কোমর- 
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দোলানো মেয়েদের মতো কেন হবে না? 
অথচ সে নর্তকীদের আনন্দের চেয়ে 
হাজার গুণ বেশি আনন্দ লাভ করে! জেনে 


নাইটক্লাব, পতিতালয় ও বেহায়াভরা 
সৈকতের শিক্ষার্থী বলতে দ্বিধা করব? 
সংক্ষেপে আমরা তাদেরকে "টিভি ও 


রাখুন! মানুষের অন্তর অনুকরণপ্রিয়; 
বিশেষত মেয়েদের মন 1৯ 


৮. পবিত্রতার কসাইখানা 

এবং মর্যাদার বিস্ফোরক 

এ দুষ্টু যন্ত্র ছেলেদেরকে দুষ্টু বানায়, 
মেয়েদেরকে নষ্ট করে । তাদের চরিত্রকে 
ধ্বংস করে, লজ্জাকে ভম্ম করে, 
তারুণ্যকে করে বিধ্বস্ত! তরুণদের 
রক্তকণায়-কণায় ঢুকিয়ে দেয় বিস্ফোরক 
পদার্থ, যা তাদের চারিত্রিক দৃঢ়তাকে 
তরল করে ভাসিয়ে দেয়, তাদের 
পুরুষত্বকে মন্দকাজে দ্রবীভূত করে ফেলে 
মোমের মতো । 

বাড়িতে বাবা যখন টেলিভিশনের সামনে 
বসেন, যেন তিনি ছেলেমেয়েদের জন্য 
সর্বদা বাড়িতে থাকে এমন বিশেষ 
শিক্ষিকা নিয়েই বসেন, যে শিক্ষক প্রেম- 
ভালোবাসা শেখানোর শিল্পে বেশ দক্ষ ও 
পারঙ্গম; পাপ ও অপরাধ-শিক্ষায় বেশ পটু 
ও অভিজ্ঞ । তিনি নিপুণ দক্ষতায় নিজ 


ভিডিওর শিক্ষার্থী'ই বলব । 

আর অশ্রীলতা-ভরা বিজ্ঞাপনগুলোর কথা 
কী বলবো? হৃদয়কে কলুষিত করার এবং 
বিষাক্ত করে তোলার কথা কোন ভাষায় 
ব্যক্ত করবো?! 

'যৌনোদ্দীপক বিজ্ঞাপনগুলোতে বেহায়া 
নারীদেরকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা 
হয় । যেমন, সেভিং ব্রেড, গাড়ির টায়ার ও 
বিভিন্ন প্রকার সার বাজারজাতকরণ 
তাদেরকে ব্যবহার করা হয়। 
কোম্পানিগুলো শুধু পণ্য 
বাজারজাতকরণেই সীমাবদ্ধ থাকে না। 
বরং তারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম এবং 
পরিবারের পর পরিবার ধ্বংসে ব্রতী হয়। 
শান্ত পরিবারে যখন টেলিভিশন প্রবেশ 
করে, কখনো সে শান্তিকে ধ্বংস করার 
পায়তারা চলে, কখনো সে প্রশান্তিকে 
বিদেয় করার দুরভিসন্ধি শুরু হয় । 
আফসোস! সে বাবা যদি টিভি-আসক্ত না 
হতেন, হয়ত এসব কিছুই হতো না! আর 
এসব অধঃপতিত-নষ্ট প্রোগ্রাম যদি মা 


দায়িত্ব পালন করেন। ফলে চরিত্র, 


আগ বেড়ে না দেখতেন, আজ তার দুঃখ 


আভিজাত্য, মর্যাদা, নিক্ষলুষতা ও সম্মান- 
ওঠে । এসব নীতি-নৈতিকতা ও ধরমীয় 
মূল্যবোধকে চরম অবহেলা করে তারা । 
মনে করে, এ-সব সেকেলে ফ্যাশন; 
অবলা তরুণীরাই কেবল তা মেনে চলে । 

এ “বেহায়াপনা প্রসারকারী' যন্ত্রটি 
তরুণীদেরকে তরুণদের সাথে সম্পর্ক 
স্থাপনে সাহসিকতার তালিম দেয় । কারণ, 
তারা এ নষ্টামি-নির্লজ্জতার জানালা" দিয়ে 
দেখে যে, সমাজ নষ্ট নারীদেরকে 
প্রত্যাখ্যান করে না; বরং তাদেরকে 
“হিরুইন' অভিধা প্রদান করে । তাদের 
গলায় পরিয়ে দেয় মর্যাদার পদক ও 
সম্মাননার ব্যাজ । 

নিকট অতীতেও যখন নষ্ট ছেলেদেরকে 
“রাস্তার ছেলে" বলে তিরস্কার করা হতো, 
তো যারা পুরুষত্ব বিলোপ করা এবং ফ্রী 
পাওয়া ছাড়া অন্য কোনো কারণে পশ্চিমা 
সভ্যতাকে ধারণ করেনি_ যারা নায়ক- 
শিল্পীদের শিক্ষারই ফসল, সে নষ্ট 
প্রজন্মকে কেন আমরা মদ্যশালা, বার, 


করার কোনো কারণ থাকতো না!১১ 
[চলবে] 


১ তাইয়িবা আল-ইয়াহইয়া, বাসমাত আলা 
ওয়ালাদী, মাকতাবাতুল মানার আল- 
ইসলামিয়া, কুয়েত (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪০৯ 
হি. _ ১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ১১ 

২ (ক) আহমদ ইবনে হাল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খি.), 
খ. ৩৩, পৃ. ৬৪, হাদীস: ১৯৮৩০ (খ) 
আল-বুখারী, আ7স-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি, _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ২৯, 
হাদীস: ৬১১৭; (গ) মুসলিম, আস-সহীহ, 
দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৬৪, হাদীস: 
৩৭ (৬০) 

ও (কে) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. 
৩৩, পৃ. ১৩৮, হাদীস: ১৯৯০৫) (খ) 
মুসলিম, জাস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৬৪, 
হাদীস: ৩৭ (৬০); (গ) আবু দাউদ, আস- 
স্নান, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, 


বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. ২৫২, হাদীস: 
৪৭৬৯ 

+ (ক) মালিক ইবনে আনাস, আল-মবওয়াতা, 
দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, 
বয়রুত, লেবনান (১৪০৬ হি. _ ১৯৮৫ 
খি.), পৃ. ৯০৫, হাদীস: ৯; (খে) ইবনে 
মাজাহ, ভাস-সনান, দারু ইয়াহইয়ায়িল 
কুতুব আল-আরাবিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ২, পৃ. ১৩৯৯, হাদীস: ৪১৮১-৪১৮২ 
যথাক্রমে হযরত আনাস ইবনে মালিক 
(রাধি.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত 

৫ আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস 
সহীহাঈন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ 
হি. _ ১৯৯০ খি.), খ. ১, পৃ. ৭৩, হাদীস: 
৫৮ 

» (কে) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. 
১৬, পৃ. ৩০৫, হাদীস: ১০৫১২; (খে) আত- 
তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর, মুস্তফা 
আলবাবী ত্যান্ড সন্স পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং 
গ্রুপ, হলব, সিরিয়া, খ. ৪, পৃ. ৩৬৫, 
হাদীস: ২০০৯; (গ) ইবনে হিববান, আস- 
লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৪ হি. ₹ 
১৯৯৩ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৩৭২, হাদীস: ৬০৮ 

৭ (ক) আল-বুখারী, ভাস-সহীহ, খ. ৮, পৃ. 
২৬, হাদীস: ৬১০২; (গ) মুসলিম, আস- 
সহীহ, খ. ৪, পৃ. ১৮০৯, হাদীস: ৬৭ 
(২৩২০) 

৮ (ক) ইবনে মাজাহ, আস-স্ুনান, খ. ২, পৃ. 
১৪০০, হাদীস: ৪১৮৫; খে) আত- 
তিরমিযী, ত্রাল-জামিভল কবীর, খ. ৪, 
পৃ. ৩৪৯, হাদীস: ১৯৭৪ 

৯ আবু তাম্মাম হাবীব, দিওয়াতুল হামাসা, 
দারুল কলম, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. 


২৬ 
* (কে) মারওয়ান কুজাক, আল-উসরাতুল 
আমামাল  কিদিউ ওয়াত 
তাইয়িবা, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: 
১৪০৭ হি. _ ১৯৮৬ খরি.), পৃ. ২৭৫; (খ) 
আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হামীদ, 
আত-তিলফায ওয় হকমুহা ফিশ 
শরীয়াতিল ইসলামিয়া, পৃ. ২৭-২৯ 
* দেখুন: মুনা হাদ্দাদ ইয়াকান, আাবনাউন7 
বায়না ওয়াসায়িলিল ইলাম ওয়া 
আখলাকিল ইসলাম, _ মুওয়াস্সাতুর 
রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪০২ হি. 5 ১৯৮২ খরি.), পৃ. ৪১ 
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সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ****০*১০৬০০০০০৩ 


বিষয়: জন্মদিবস পালন করা 
সমস্যা আমরা জানি, সন্তান ভূমিষ্ঠ 


বিষয়: আল্লাহ আল্লাহ যিকর 


ছিলেন । আর যারা নবী করিম সা.কে 


সমস্যা: চরমোনাই পীর সাহেবসহ বিভিন্ন 


হওয়ার পর তার আকাকা করা সুনাত ৷ 


হক তরীকার পীরের মুরিদদের দেখা যায়, 


জানার বিষয় হলো, প্রতি বছর জন্মদিন 
উপলক্ষে অনুষ্ঠানের বিধান কী? 
এ ব্যাপারে আমাদের মসজিদের ইমাম 
সাহেবের মন্তব্য হলো, “সওয়াবের নিয়ত 
করা হলে তাজায়েয হবে ।' 

মুহাম্মদ হিজবুল্লাহিল বাকী 


রামু, কক্সবাজার 


তারা শুধু আল্লাহ-আল্লাহ যিকর করে, 


নুরের তৈরি বলেন না তাদেরকে ওহাবী ও 
কাফির বলে । প্রকৃতপক্ষে আমাদের নবী 
(সা.) কিসের তৈরি ছিলেন? তা জানালে 


শরীয়তে এভাবে যিকর করা জায়েয আছে 
কিনা? 
এমবি কাসেম 
সোনারগী, নারায়নগঞ্জ, ঢাকা 


চিরকৃতজ্ঞ হবো । 


শরয়ী সমাধান: প্রকাশ থাকে যে, 


শরয়ী সমাধান: শুধু আল্লাহ শব্দের যিকর 
স্পষ্ট হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত । যথা- 


শরয়ী সমাধান: কারো জন্মদিন উদ্যাপন 
করা এবং সে উপলক্ষ্যে কেক কাটা, 
উন্নতমানের খানার আয়োজন করা, 
আত্মীয়-স্বজনের পুনর্মিলনী করা ইত্যাদি 
শরীয়তে গর্ত বিজাতীয় কুসংস্কার ছাড়া 


হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, 
এ: ৫৪১ ৮৮8৮০ (১৪ সু) 
98. 
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অর্থাৎ “যতক্ষণ ভূমন্ডলে আল্লাহ আল্লাহ 


কিছু নয় । এসব কাজে সওয়াবের নিয়ত 
করলেও গোনাহ হবে । কেননা শরীয়ত 
পরিপন্থী কাজে সওয়াবের নিয়ত করা বৈধ 


সমস্যা: কোনো মুসলমানের জন্য অলি- 

বুযুর্গের উসীলা দিয়ে দুআ করা কেমন? 

এহতেশামুল হক পাঠান 

বরগুনা, বাশখালী, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
নবী, অলি ও নেককার বুযুর্পের উসীলা 
দিয়ে দুআ করার কথা হাদীস শরীফে 
উল্লেখ রয়েছে । সুতরাং তাদের উসীলা 
দিয়ে দুআ করার মধ্যে কোনো অসুবিধা 
নেই। অবশ্য কেউ যদি তাদেরকে 
'হাজতরওয়া তথা সমস্যা সমাধানকারী, 
মুশকিলকোশা তথা প্রয়োজন পুরণকারী' 
এ ধরনের আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করে 

তাহলে তা শিরকে পরিণত হয়ে যাবে । 
সুরা আল-মায়েদা, ৩৫; রুহুল মাআনী, খ. ৬, পৃ. 
১২৮৭ বুখারী শরীফ, খ. ১, পৃ. ১৩৭ 


সেন্টেম্বর”১৬ 


যিকির উচ্চারিত হবে, ততক্ষণ কিয়ামত 
সংগঠিত হবে না" [সহীহ মুসলিম: ১৪৮ ও 
সুনানে তিরমিযী: ২২০৭] । 
উক্ত হাদীস শরীফের মধ্যে বর্ণিত “আন্মাহ' 
শব্দের তাকরার তথা দু'বার ব্যবহৃত 
হয়েছে । তার দ্বারা আল্লাহর যিকরের 
দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। সে জন্য 
আল্লাহ শব্দের যিকর বেশি করে করা হলে 
কলবের মধ্যে আল্লাহর ইশক বা মুহাববত 
সৃষ্টি হয়, যাদের কলবের মধ্যে আন্রাহর 
ইশক-মুহাববত নেই, তারাই তার 
অস্বীকার করে ৷ কুরআন মজিদে আল্লাহ 
তার 
উক্ত আয়াতে ও লফয আল্লাহর যিকরের 
কথা উন্লেখ করা হয়েছে । 
সুরা আল-আহ্যাব: ৪১; তিরমিযী শরীফ, খ. ২, 
পৃ. ৪8; মুসলিম শরীফ, খ. ২, পৃ. ৩৪৩ 


বিষয়: নবী করীম (সা.) নুর না বাশার? 
সমস্যা: আমাদের এলাকায় এক ধরনের 
ফিতনাবাজদের সাথে আমাদের আহলে 
সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সাথে বিভিন্ন 
বিষয়ে ঝগড়া হয় । এর মধ্যে একটি বিষয় 
হচ্ছে যে, তারা প্রায় সময় ঝগড়ায় মেতে 
উঠে যে, নবী করীম (সা.) নুরের তৈরি 


আমাদের প্রিয় নবীজী (সা.) সম্পর্কে তিনি 
কি নুরের তৈরি ছিলেন, না মাটির তৈরি 
ছিলেন €?) প্রশ্নটি একেবারে অর্থহীন ও 
বৃথা । কেননা এটি আমাদের আকীদাগত 
বিষয় নয় এবং আমাদের আমলেরও 
কোনো বিষয় নয়। বরং এটি আল্লাহর 
সৃষ্টির রহস্য । সৃষ্টির দিক দিয়ে অন্য মানুষ 
যেমন পিতার বীর্য ও মাতার জরায়ু থেকে 
জনুগ্রাহণ লাভ করেছে আমাদের প্রিয় নবী 
করীম (সো.)-এর সৃষ্টিও এর ব্যতিক্রম 
নয় । ইসলামের ইতিহাসের মধ্যে তার 
সঠিক সাক্ষ্য ও প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে । 
অন্যান্য নবী-রাসুলগণ যেমন বনী আদম 
এবং মানুষ হিসেবে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ 
থেকে মানবজাতির হিদায়তের জন্য 
প্রেরিত হয়েছেন, অনুরূপভাবে আমাদের 
প্রিয় নবী করীম (সা.)ও মানব-মানুষ 
হিসাবেই সৃষ্টি হয়েছেন এবং অন্যান্য 
মানুষের আত্মা যেমন নূরের সৃষ্টি । কেননা 
মানুষের রূহ বা আত্মা না থাকলে মানুষ 
কিছু দেখতে পারবে না, কিছু শুনতে 
পারবে না, কিছু করতে পারবে না বরং 
অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকবে, অনুরূপভাবে 
নবী করীম (সা.)-এর রূহ বা আআাও 
নূরের সৃষ্টি । কিন্তু নবী করীম (সা.)-এর 
রূহ বা আত্মার নুর সমস্ত মানব জাতির 
আত্মার নুর হতে উজ্জ্বল ও শক্তিশালী । 
সে কারণেই তার আত্মা আল্লাহ তাআলার 
এশীবাণী এবং আল্লাহর পবিত্র ওহী ও 
আসমানী ইলম গ্রহণ করতে ও সহ্য 
করতে সক্ষম হয়েছেন । যা আল্লাহর সৃষ্টি 
জগতের মধ্যে কেউ গ্রহণ করতে ও সহ্য 


[] তাত্তার্তহীদ ২১ 
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করতে সক্ষম হয়নি । যা কুরআন শরিফের 
মধ্যে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, 

পে এক্স 2০8৭5, 4 £6 ৩91০৪ 
66853091155 গত 


€%৮1৮59)৫ 


ডা ১] ৪:25 


৩৪৩০-০৪ 9৩5 £ ৬0864 
স্ঞর্থ ০৪৫ 5৮৮ ৩৩০ এড এ 
10:০১41] 948৮৫ 


সুতরাং নবী করীম (সা.)-এর দেহ মুবারক 

মৌলিকভাবে মাটি হতে সৃষ্টি এবং নবী 

করীম (সা.)-এর আত্মা মুবারক নুরের 

সৃষ্টি । সুতরাং উভয়ের মধ্যে কোনো দ্বন্ধ 
ঘাত নেই। 

সুরা হামীম সিজদা: ৬; সুরা আল-কাহাফ: ১১০; 

সুরা বনী ইসরাঈল: ৮৫ 


মিসওয়াক প্রসঙ্গ 

সমস্যা: মিসওয়াক সম্পর্কে শরয়ী হুকুম 
কী? কোনো ব্যক্তি ব্রাশ ব্যবহার করলে 
মিসওয়াকের সুন্নাত আদায় হবে কী? এবং 
সুন্নাতের সওয়াব পাবে কিনা? কুরআন- 


বেহায়াপনার চরমে পৌছে যাচ্ছে । এ 


অবমাননা হয়ঃ তাই এর কারণে তার 


ভয়াবহ অবস্থা হতে নারী জাতিকে মুক্ত 


ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা আছে। 


করে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য 
১টি মহিলা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করার জন্য 
আমরা উদগ্রীব । অতএব শরীয়তের 
আলোকে মহিলা মাদরাসা করার বিধান 
কী? জানালে ভাল হবে । 

শাকের আহমদ 

সেন্টমার্টিন, টেকনাফ 
শরয়ী সমাধান: মহাগ্রন্থ কুরআন মজীদের 
অমূল্যবাণী এবং রাসুল (সা.)-এর স্পষ্ট 
ভাষ্যমতে নর-নারী নির্বিশেষে প্রত্যেক 
মুসলমানের ওপর শরীয়তের জ্ঞানার্জন 
ফরয । উল্লেখ্য, বর্তমান আধুনিক বিশ্বে 
ইসলামী শিক্ষা লাভের প্রধান মাধ্যম 
হিসেবে  প্রতিষ্ঠানিকরূপে মাদরাসাই 
সর্বাধিক পরিচিত । তাই বালক মাদরাসার 
পাশাপাশি বালিকা মাদরাসাও প্রতিষ্ঠা করা 
শরীয়ত ও সময়ের চরম দাবি । তবে 
মহিলা মাদরাসার ক্ষেত্রে নিমোক্ত 
বিষয়গুলোর দিকে খুব লক্ষ্য রাখতে হবে । 
১. শরয়ী পর্দার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ 


হাদীসের আলোকে জানালে চিরকৃতজ্ঞ 
হব। 
আবুল কাসেম 


শরয়ী সমাধান: মিসওয়াক করা সুন্নাতে 
মুওয়াক্কাদা । হাদীস শরীফ ও ফিকহ 
শাস্ত্রের কিতাবাদিতে নিম, পিলু ও যায়তুন 
গাছের ঢাল দ্বারা মিসওয়াক করার কথা 
উল্লেখ রয়েছে । এ জাতীয় মিসওয়াকের 
অবর্তমানে আঙ্গুল বা মোটা কাপড় দ্বারা 
দাত পরিষ্কার করা এবং এর দ্বারা 
সাময়িকভাবে মিসওয়াকের সুনাত ও 
ফযীলত আদায় হওয়ার কথাও উন্লেখ 
রয়েছে। রা ৬ যা 


ব্যবহার করার দ্বারাও 
র সুন্নাত ও ফযীলতের আশা 
পারে। তবুও এর মধ্যে 


সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম শরীফ, খ. 
২, পৃ. ৪৩৪; হিদায়া, খ. ১, পৃ. ১২ 

মহিলা মাদরাসা 
সমস্যা: আমাদের টেকনাফে মহিলাদের 
দীনী শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় সহশিক্ষায় 


করা। 

২. যথাসম্ভব ফিতনা থেকে বাচার আপ্রাণ 
চেষ্টা চালানো । 

৩. শিক্ষাদানে মহিলা শিক্ষিকা হওয়াই 


সামাজিকভাবে গালমন্দকারীর শাস্তি করা 

গেলে ভাল হয়। আর না হয় তাকে 

সামাজিকভাবে বয়কট করা যেতে পারে । 
ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, খ. ২, পৃ. ২৭০ 


বিষয়: তাবিজ প্রসঙ্গ 

সমস্যা: এক তরুণ এক রূপবতী তরুণীর 
রূপ এবং গুণে মুগ্ধ হয়ে গভীর 
ভালোবাসায় নিমজ্জিত হয় এবং বিয়ের 
প্রস্তাব দেয়, মেয়ের মা-বাবা তার সাথে 
বিয়ে দিতে সন্তুষ্ট নয় । অপর পক্ষে তারা 
উভয়ে গোপনীয়ভাবে বিয়ে-বন্ধনে লিপ্ত 
হওয়াতে সামাজিকভাবে মান-ইজ্জতেরও 
প্রশ্ন আছে । এ অবস্থায় মেয়ের মা-বাবার 
মন ভুলানোর জন্য কোনো তাবিজ ইত্যাদি 
ব্যবহার করা জায়েয আছে কিনা? 
শরীয়তের দৃষ্টিতে জানতে চাই । আর 
নাজায়েয হলে অনেক বড় বড় আলেমগণ 
এ কাজ করছেন । অতএব শরীয়তের 
দলীলসহ জানতে আগ্রহী । 


ফয়জুল্লাহ 


শরয়ী সমাধান: বিনা কারণে কারো ক্ষতি 
সাধানের জন্য তাবিজ-দুআ শরীয়ত 


শ্রেয় । নতুবা বয়স্ক শিক্ষকও হতে 


পরিপন্থী ও গোনাহের কাজ । সুতরাং প্রশ্নে 


পারে । আর যুবক হলে নিয়োগের 


বর্ণিত ঘটনায় উক্ত তরুণ-তরুণী বিবাহ- 


ক্ষেত্রে মুত্তাকী ও দীনদার ব্যক্তিদের 


বন্ধনের ওপর সম্মত থাকার পরও মেয়ের 


প্রাধান্য দিতে হবে । অন্যথায় ফিতনা- 


মা-বাবা এ সম্পর্কের ওপর নারাজ 


ফাসাদ বা অপকর্মের প্রবল আশংকা 

থেকে যায় । 
বুখারী শরীফ, খ. ১, পৃ. ২০; বাইহাকী শরীফ, খ. 
২, পৃ. ২৫৩; ফতওয়ায়ে শামী, খ. ১, পৃ. ৯৯ 


সমস্যাঃ কেউ যদি কোনো আলিমে 
দীনকে গালি দেয় বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে; 
তাহলে তার স্ত্রী তালাক প্রাপ্তা হয়ে যাবে 
কী? আর যদি না হয়, তাহলে শরীয়তে 
তার শাস্তির কোনো বিধান আছে কিনা? 
প্রমাণসহ জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো । 
শাকের উল্লাহ 
লামা, বান্দারবান 
শরয়ী সমাধান: কোনো আলিমে দীনকে 
পার্থিব কোনো স্বার্থ ছাড়া শুধু আলিমে দীন 
হওয়ার কারণে যদি কেউ গালি দেয়, 


শিক্ষিত হয়ে নারীসাজ দিন দিন 
সেন্টেম্বর”১৬ 


তাহলে যেহেতু তা দ্বারা দীন-ইসলামের 


রয়েছেন । তার যদি শরীয়তসম্মত কোনো 
কারণ থাকে যেমন- উভয়ের মধ্যে বংশীয় 
অধিক তারতম্য, দীনী বা পেশাভিত্তিক 
বৈষম্য ইত্যাদি; তখন তাবিজ-দুআ করে 
তাদেরকে রাজি করানো জায়েয হবে না। 
আর যদি তাদের অসন্তুষ্টির এ রকম 
কোনো কারণ না থাকে; তবে কুরআন- 
হাদীসের কোনো আসল বা শরীয়তসম্মত 
তাবিজ দ্বারা তাদেরকে রাজি করাতে 


পারলে শরীয়তে কোনো বাধা নেই । 
ফতোয়ায়ে আলমগীরী, খ. ৪, পৃ. ২৩৬; 
মাআরিফুল কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৮০ 


বিষয়: কবরের ওপর গম্বুজ নির্মাণ 

সমস্যাঃ আওলিয়ায়ে কেরাম ও 
সালিহীনদের কবরের ওপর ঘর বা গম্বুজ 
নির্মাণের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কী? 
মদীনা মুনাওয়ারায় রাসুল (সা.)-এর 
মাজার মোবারককে উপর্যুক্ত কার্ধাদি বৈধ 


_॥ আত্তার্তহীদ ২২ 


ফা।তা।ও ।য়া 
হওয়ার জন্য প্রমাণ হিসেবে উ্থাপন করা 


যাবে কিনা? 
মুহাম্মদ খান 

থানা পাড়া, ছাগলনাইয়া, ফেনী 
শরয়ী সমাধান: ইসলামী শরীয়তের মধ্যে 
আওলিয়া ও সালেহীনদের কবরের উপর 
ঘর বা গম্ুজ নির্মাণ করা কারো জন্য বৈধ 
নয়, বরং তা বিদআত | হাদীস শরীফে এ 
ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে । 
মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থিত রাসুল (সা.)- 
এর রওযা মুবারককে উপযুক্ত কার্যাদি বৈধ 
হওয়ার জন্য প্রমাণ হিসাবে উত্থাপন করা 
যাবে না। কেননা রাসুল (সা.)-এর 
কবরের ওপর ঘর ও গম্ুজ নির্মাণ করা 
হয়নি, বরং রাসুল (সা.)-কে তার নিজ 
ঘরে দাফন করা হয়েছে । এটি নবী করীম 
(সা.)-এর অনন্য বৈশিষ্ট্য । অন্য কারো 
জন্য তা বৈধ হবে না। 

ফতওয়ায়ে শামী, খ. ১, পৃ. ৮৩৯ 


বিষয়: প্রচলিত বিদআত প্রসঙ্গ 

১.কোনো বুযুর্ণের কদমে, কবরে কিংবা 
মাযারের আসন ইত্যাদিতে সিজদা 
করার বিধান কী? 

২.ঢোল, হারমনি ও করতাল ইত্যাদি 
বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে হালকায়ে যিকর করা 
এবং এভাবে গানের আসর বসা বৈধ 
কিনা? 

৩.ওরশ করা, মহিলাদের তাতে অংশগ্রহণ 
করা, কবর পাকা করা, মোম ও আগর 
বাতি জালানো জায়েয কি না? 

৪.পুরুষের জন্য লম্বা চুল রাখা মহিলাদের 
মতো এবং তাতে ঝট বানানো বৈধ 
কিনা? আর মাজারে মানত করা 
কেমন? 

৫.যদি কেউ উল্লিখিত কাজগুলো নেকীর 
কাজ হিসেবে করে এবং বিরত থাকার 
কথা বললেও বিরত না থাকে; তাহলে 
তাদের সাথে খাওয়া-দীওয়া, চলা- 
ফেরা ও আত্বীয়তা করা বা তাদের 
জানাযায় উপস্থিত হওয়া জায়েয কিনা? 

মুহাম্মদ ইনছান উদ্দীন 


শরয়ী সমাধান: 

১. আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কাউকে 
সিজদা করা প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট শিরক । 
সুতরাং যদি কেউ উপাসনার্থে কোনো 


সেন্টেম্বর”১৬ 


বুযুর্গের কদমে, কবরে কিংবা মাযারের 


পীরের সুহবত ব্যতীত আত্মশুদ্ধি সম্ভব 


আসন ইত্যাদিতে (অর্থাৎ 


কিনা? কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জানিয়ে 


গায়রুল্লাহকে) সিজদা করে; তবে তা 
শিরক ও কুফরী হবে এবং সিজদাকারী 
কাফের ও মুশরীক হয়ে যাবে । আর 
যদি সম্মানার্থে সিজদা করে তাতে 
কবীরা গোনাহ হলেও কাফির বা 
মুশরিক হবে না । 

২. যেকোনো ধরনের বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে 
করা সম্পূর্ণ না-জায়েয ও হারাম । তা 
কোনো রূপেই বৈধ নয় । 

৩. ওরশ করা এবং কবর পাকা করা, 
মোমবাতি ও আগর বাতি ইত্যাদি 
জ্বালানো বিদআত এবং এসব কাজের 
কোনো প্রমাণ শরীয়তে নেই । আর 
মহিলাদের এতে যোগদান করা হারাম 
ও মহাপাপ । 

. পুরুষের জন্য মেয়েদের মত লম্বা চুল 
রাখা ও ঝট ইত্যাদি বানানো বেদায়াত 
ও শরীয়ত পরিপন্থী । ওই ঝটের মধ্যে 
যদি পানি না পৌছে তাহলে সে ব্যক্তির 
ফরয গোসল পর্যন্ত আদায় হবে না। 
যার কারণে নামায ও কোরআন 
তেলাওয়াত সহীহ ও জায়েয হবে না । 
আর মাযারে মান্নত করা হারাম এবং 
এতে মান্নত করলে মান্নত হয় না। 
আর তা আদায় করাও হারাম । 


০০ 


বাধিত করবেন । 
কীচপুর, নারায়নগঞ্জ 

শরয়ী সমাধান: ইসলামের দৃষ্টিতে 
আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব অপরিসীম ৷ শরয়ী 
দৃষ্টিকোণ থেকে “তাসাওউফ' বা আত্মশুদ্ধি 
অর্থ নিজের মধ্যে বিদ্যমান ক্রুটিগুলো 
শরয়ী অনুশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রণে আনা । 
আত্মশুদ্ধির সারকথা হলো, হিংসা-বিদ্বেষ, 
লোভ-লালসা প্রভৃতি নিন্দনীয় দোষগুলো 
থেকে নিজেকে মুক্ত করা ও আল্লাহর 
পরিপূর্ণ ভয় অন্তরে আনয়ন করে সর্ব 
ক্ষেত্রে শরীয়তের পূর্ণ অনুসারী হিসেবে 
নিজেকে গড়ে তোলা । মোটকথা, 
আত্মশুদ্ধির অর্থ হলো নিজের মধ্যে 
তাকওয়া বা খোদাভীতি সৃষ্টি করা। 
আত্মশুদ্ধি ও নিজের মধ্যে খোদাভীতি 
সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আল্লাহ তায়ালা 
কোরআন শরীফের বিভিন্ন স্থানে এবং 
রাসূল (সা.) একাধিক হাদীস শরীফে 
নির্দেশে দিয়েছেন এবং এর ব্যাপারে 
বারংবার ডদ্ুদ্ধ করেছেন । সুতরাং প্রত্যেক 
মুসলমানের জন্য আত্মশুদ্ধি করা 
ওয়াজিব । 

তা অর্জনের ক্ষেত্রে যে কোনো পন্থা 


৫. আর যে ব্যক্তি প্রশ্নে উল্লিখিত শরীয়ত 
গহিত কাজসমৃহ করে থাকে এবং 
বিরত থাকার কথা বললেও বিরত 
থাকে না তার সাথে আত্মীয়তা বা 
কোনো রকমের সম্পর্ক রাখা উচিত 
নয় । তার প্রকাশ্য শিরক সম্পর্কে জানা 
না গেলে তার নামাযে জানাযায় 
উপস্থিত হওয়াতে কোনো অসুবিধা 
নেই । আর প্রকাশ্য শিরক করে 
থাকলে, তার জানাযা থেকেও বিরত 
থাকতে হবে । 

রদ্দুল মুহতার, খ. ৫, পৃ. ২৪৬, রদ্দুল 
মুহতার, খ. ৫, পৃ. ৩০৬; সুরা আহযাব: 
৩৩; তিরমিযী শরীফ, খ. ১, পৃ. ২২২; 
আবু দাউদ শরীফ, খ. ২, পৃ. ৪৬১ 


বিষয়: তাসাওউফ প্রসঙ্গ 

সমস্যা: শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে 
তাসাওউফ তথা আত্মশুদ্ধি করা কী? এর 
প্রয়োজনীয়তা কতটুকু? এবং কোনো 


অবলম্বন করা যেতে পারে, এতে কোনো 
সীমাবদ্ধতা ও বাধ্যবাদকতা নেই | চাই 
সেটা কোনো হকানী পীরের সুহবত বা 
দিক নির্দেশনার মাধ্যমে হোক বা 
খোদাভীরু বিজ্ঞ আলেমের মাধ্যমে হোক 
অথবা দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে 
হোক । এক্ষেত্রে ইসলাম সমূহ পন্থাগুলো 
অবলম্বনের সুযোগ ও অবকাশ দিয়েছে । 
তবে হ্যা! হক্কানী পীরের দিক নির্দেশনার 
মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জন করা তুলনামূলক 
সহজ | তাতে সর্বাধিক সুফল পাওয়া 
যায় । এখন যেহেতু এ রাস্তায় কিছু ভণ্ডও 
আছে, তাই বায়আত হওয়ার আগে 
ভালোভাবে যাচাই করে নেওয়া জরুরি । 


সূরা আত-তাওবা: ১১৯; বুখারী 
শরীফ, খ. ২, পৃ. ১০৭০ 


সংকলন: রিদওয়ানুল হক শামসী 
ইসলামী আইন উচ্চতর গবেষণা বিভাগ (১ম বর্ষ) 
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১৮৯৪ সালে তিনি তুরস্কের ভান নামক 
অঞ্চলে যান এবং সেখানে তিনি গভর্নর 
তাহির পাশার গৃহে অবস্থান করেন। 
এখানে তিনি গণিতশাস্ত্, জ্যোতিষশাস্ত্র, 
রসায়ণবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, ভূ-বিদ্যা, 
দর্শন, ইতিহাস ও ভূগোল ইত্যাদি শিক্ষায় 
পারদর্শিতা অর্জন করেন । তার এ বহুমুখী 
অসাধারণ মেধার ফলে “বদীউয্যামান” 
উপাধি বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে । 


আল-কুরআনের 

শ্রেষ্ঠত্‌ প্রমাণের সংকল্প 

ভানে অবস্থানকালে বদীউয্যামান সাঈদ 
নুরসী একদিন তাহির পাশাকে স্থানীয় 
পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রিপোর্টের দিকে 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । এটি ছিলো ব্রিটিশ 
পার্লামেন্টের সেক্রেটারি ফর কলোনিজ মি. 
গডিস্টোনের ভাষণ সংক্রান্ত একটি 
রিপোর্ট । এই ভাষণে তিনি বলেন, 9০ 
1,005 83 016 10511113 119৮০ 1179 
01817. 4০ 91911 ০০ 0179016 19 
00100117269 11191]. ৮৬6 100019 9111761 
(8105 1 00100 (116100, 01 1178109 (11610) 
195০ 07০1 10৬০ ০1 1 অর্থাৎ যতদিন 
মুসলমানদের হাতে আল-কুরআন থাকবে 
আমরা তাদের বশ করতে পারবো না। 
হয় আমাদেরকে তাদের কাছ থেকে এটি 
ছিনিয়ে নিতে হবে | অথবা তারা যেন এর 
ব্যবস্থা করতে হবে । 

এ ভাষণে মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কে তৎকালীন 
ইহুদি প্রভাবিত ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি 
সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয় ও মুসলিমদের প্রতি 


তাদের অনুসৃতব্য চক্রান্তের আভাস পাওয়া 


কালজয়ী মর্দে মুমিন 
বদীউষ্‌ যামান সাঈদ 
নূরসী ও রিসালায়ে নূর 


মোহাম্মদ ইরফান হাওলাদার 


যায় । এ বক্তব্য সাঈদ নুরসীর মনে দারুন 
প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে । তিনি বলেন, ] 
31191] [919৮6 8100 09107010910866 (9 
00০ %50110 0791 016 (31807 15 87 
01105116)  11095011150191181019 _ 907 
অর্থাৎ আমি প্রমাণ করবো এবং দুনিয়াকে 
দেখাবো যে, আল-কুরআন মৃত্যুহীন এবং 
চাইলেই নিভিয়ে ফেলা যায় না এমন এক 
সূর্য । 

তার এই সংকল্প বাস্তবায়নের জন্য তিনি 
দুটি পন্থা অবলম্বন করেন, প্রথমটি ছিলো 
মাদরাসাতৃযঘ যাহরা স্থাপনের প্রয়াস, 
দ্বিতীয়টি রিসালা-ই-নূরের মাধ্যমে আল- 
কুরআনের জীবনদর্শন ও জীবন বিধান 
সম্পর্কে লোকদের সজাগ করে তোলা । 
তাই তিনি ১৯০৭ সালে মাদরাসাতুয 
যাহরার চিন্তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য 


ইস্তামুল ভ্রমণ করেন । 


শায়খের সঙ্গে সাক্ষাৎ 

আসেন। তিনি নুরসীর জ্ঞান ও 
বিচক্ষণতার কথা শুনে তার সাথে দেখা 
করে দেখতে চান, তাই তিনি আয়া 
কয়েকজন আলিমের সম্মুখেই তার সাথে 
আলাপচারিতা শুরু করেন । তাকে তিনি 
প্রশ্ন করলেন, “উসমানিয়া খিলাফত ও 
ইউরোপ সম্পর্কে আপনার চিন্তা কি? 
ইউরোপের সভ্যতা সম্পর্কে আপনি কি 
মনে করেন? এ প্রশ্নের উত্তরে সাঈদ 


অতিশীঘ্বই সে তাকে জন্ম দেবে । আর 
অচিরেই সে তাকে জন্ম দেবে । একথা 
শুনে আযহারের শায়খ বিস্মিত হলেন ও 
বললেন, “এ যুবকের সাথে বিতর্ক করা 
যাবে না। কারণ আমিও তার এ দুর দৃষ্টি 
সম্পন্ন চিন্তা-চেতনার সাথে একমত । 
এরকম সংক্ষিপ্ত ও গভীর অর্থপূর্ণ এবং 
্রজ্ঞাপূর্ণ জবাব দেওয়া শুধু 
বদীউষ্যামানের দ্বারাই সম্ভব | 


ইস্তাম্থুলে সাঈদ নুরসী 

হামীদের নিকট তার মাদরাসাতুয যাহরার 
জন্য আবেদন পেশ করেন, তাতে তিনি 
বিদ্যালয়ে গণিত, পদার্থবিদ্যা ও 
জন্য বিদ্যালয় খোলা হোক । কারণ 
সেখানকার অধিবাসীগণ দরিদ্রতা ও 
অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন রয়েছে। 
এছাড়াও তিনি অন্যায়-অনাচার এবং 
ইলদি প্রাসাদের শান্তি-শৃঙ্খলা অনুসন্ধান 
নীতির সমালোচনা করেন। ফলস্বরূপ 
সুলতানের উচ্চপদস্থ অনুচরবর্গ তার প্রতি 
ক্রোধান্বিত হয়ে উঠে । তারা তীর মানসিক 
নিকট পাঠিয়ে দেয়। ডাক্তারদের একটি 
বোর্ড তাকে “তুব তাশ' নামক হাসপাতালে 
ভর্তি করতে বলেন। সেদিকে ছিলো 
মানসিক রোগীদের একটি হাসপাতাল । 
সেখানে জনৈক ডাক্তার তার মানসিক 
অবস্থা পরীক্ষা করার জন্য উপস্থিত হলেন, 
তৎক্ষণাৎ সাঈদ নুরসী তাকে এমন এক 
কথা বলে বসেন যা তার হৃদয়কে 
আন্দোলিত করে ছাড়ে । ফলে সে ডাক্তার 


সেপ্টেম্বর'১৬ _____শু। আত্তর্তীদ ২৪ 
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তার প্রতিবেদনে সাঈদ নুরসী সম্পর্কে 
নিমোক্ত মন্তব্য লিখতে বাধ্য হন: “যদি 


তাতে ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্য না 


সামরিক বিধান ঘোষিত হয়েছিল এবং এ 


থাকে । সুতরাং আমি যে বেতন-ভাতা 


মধ্যে  বিন্দুমাত্রও 


প্রত্যাখ্যান করছি তা আমি বাধ্য হয়েই 


পাগলামি থাকে তাহলে এর অর্থ হলো 
ভূপৃষ্ঠে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি নেই 


করছি। 
মন্ত্রী: জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে বাণী আপনি 


এর পরপরই বদীউয্যামানকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর 


দেশে প্রচার করছেন বর্তমানে তার 


নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয় । সেখানে মন্ত্রী 
তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং উভয়ের 
মাঝে নিয়োক্ত কথোপকথন অনুষ্ঠিত হয়: 
মন্ত্রী: সুলতান আপনাকে সালাম দিচ্ছেন 
তাছাড়া ১০০ লিরা ভাতা আপনার জন্য 
নির্ধারণ করেছেন, আর যখন আপনি দেশে 
ফিরে যাবেন তখন তিনি আপনাকে 
অতিরিক্ত ৩০ লিরা প্রদান করবেন 
অনুরূপভাবে আমি আপনাকে ৮০ লিরা 
রাজকীয় উপহার হিসেবে প্রেরণ করব । 


বদীউয্যামান: আমি কখনো ভাতার 
ভিক্ষুক ছিলাম না। হাজার লিরা হলেও 
আমি তা গ্রহণ করবো না। কারণ আমি 
কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থে সুলতানের নিকট 
আসিনি, আমি এসেছি দেশের স্বার্থে । 
আপনারা আমাকে যা দিচ্ছেন তা আমার 
সংস্কার কার্যক্রম থেকে নীরবতা পালনের 


জন্য ঘুষ ব্যতীত আর কিছু না । 

মন্ত্রী: আপনি রাজকীয় অভিপ্রায় 
প্রত্যাখ্যান করছেন আর রাজকীয় অভিপ্রায় 
প্রত্যাখ্যান করা যায় না। 


উপযুক্ত স্থান মন্ত্রীসভা | 

বদীউয্যামান: তাহলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
কথা পরে আর বেতনের কথা আগে হচ্ছে 
কেন? কেন আপনারা উম্মতের সাধারণ 
কল্যাণের ওপর আমার ব্যক্তিগত 
কল্যাণকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন? 


৩১ মার্চের বিপ্রব 


ঘটনায় যারা দায়ী ছিল তাদের বিচারের 
জন্য একটি সামরিক আদালত প্রতিষ্ঠা 
করা হয়েছিল । এভাবে ঘটনাটির সমাপ্তি 
ঘটে | 


প্রহসনের বিচারকার্ষ 

বিরোধী শিবিরের নেতৃস্থানীয় যাদের 
ফীসিমঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাদের 
মধ্যে বদীউয্যামান সাঈদ নুরসীও 
ছিলেন । এটা জানা সত্তেও যে, এ ঘটনায় 
সাঈদ নুরসীর ভূমিকা ছিল শান্তিপূর্ণ । 
তিনি বিদ্রোহী সেনাবাহিনীকে তাদের 
ছাউনিতে ফিরে যাওয়ার এবং সামরিক 


১৯০৯ সালের ৩১ মার্চ স্যালানিক হতে 


সম্মান প্রদর্শনের পরামর্শ 


একদন সৈন্য স্থানীয় জনসমর্থন নিয়ে 
রক্তাক্ত বিদ্রোহের সূচনা করে । তাদের 


তিনি সেনাবাহিনীর সামনে 
কয়েক টি বক্তৃত ও 


দাবি ছিলো রাষ্ট্রের সর্বস্তরে শরীয়ত" 


দিয়েছিলেন । তবুও আদালত তীকে 


প্রতিষ্ঠা করা । যদিও বদীউয্যামান সাঈদ 


অভিযুক্ত করেছিল । কারণ তিনি স্থানীয় 


নূরসীর বক্তব্য ছিলো অত্যন্ত পরিস্কার । 
নিজেরা শরীয়তের পরিপূর্ণ পাবন্দ না হয়ে 
বা আন্তরিকভাবে শরীয়ত না চেয়েও এ 
ধরনের ধর্মের নামে রাজনীতির পরিণতি 
হবে ভয়াবহ । কারণ এতে এক সময় 


বারকান নামক পত্রিকায় খিলাফতের 
সপক্ষে নিবন্ধ লিখতেন । আর এ ছাড়াও 
এ পত্রিকাটি তথাকথিত এঁক্য ও উন্নয়ন 
ঘের বিরুদ্ধে বিভিন্ন উত্তেজক নিবন্ধ 
প্রকাশ করত । বিচারকার্ধ চলাকালীন 


প্রকৃত ধর্মভিত্তিক রাজনীতিই কোনঠাসা 
হয়ে যাবে যা কখনই প্রত্যাশিত নয়। 


আদালতের জানালা দিয়ে ১৫টি মৃত দেহ 
দেখা যাচ্ছিল, যাদের সকলকে প্রহসনের 


স্যালানিক থেকে আগত সৈন্যবাহিনী 


বিচারে ফীসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত করা 


“তাশ-কিশলা নামক স্থানে অবস্থান 


বদীউয্যামান: হ্যা, আমি প্রত্যাখ্যান 


করছিল । এতে করে সেনাবাহিনীর মধ্যে 


করছি যেন সুলতান অসন্তুষ্ট হয়ে আমাকে 
ডেকে পাঠান। সে সময় আমি তীকে 
সত্যের বাণীও শোনাব । 


মন্ত্রী: এর পরিণতি ভালো হবে না। 

বদীউয্যামান: হেতু অনেক কিন্তু মৃত্যু 
এক । যদি আমাকে মুত্যুদণ্ড দেওয়া হয় 
তাহলে আমি উম্মতের হৃদয়ে শুয়ে 
থাকব । এসব জেনে-শুনেই আমি আমার 
প্রাণ হাতে নিয়ে ইস্তাম্বুল এসেছি । সুতরাং 
আপনাদের যা ইচ্ছা করুন । আমার বলার 
উদ্দেশ্য আমি উম্মতের অচেতন সন্তানদের 
জাগ্রত করতে চাচ্ছি । আমি এ কাজ এ 


হয়েছিল । 
এক সময় সামরিক বিচারক খুরশিদ পাশা 


উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং তারা তাদের 
কর্মকর্তাদের সেনাছাউনিতে বন্দি করে 


বদীউয্যামান সাঈদ নুরসীর বিচারকার্য 
আর্ত করলেন ৷ বিচারক তাকে জিজ্ঞেস 


রাখে । তারা ১৩ এপ্রিল ১৯০৯ খিস্টাব্দের 


করলেন, তুমিও শরীয়ত বাস্তবায়নের প্রতি 


মধ্যরাতে সুলতান আহমদ ময়দানে 


মানুষকে আহ্বান করো? আমাদের 


একত্রিত হল । সেখানে অন্যান্য সেনা 


বিবেচনায় যে কেউ শরীয়তী বিধানের 


শিবির হতে কিছু সৈনিক তাদের সঙ্গে 


প্রতিষ্ঠা চাইবে তাকেই এভাবে ফীসিকাষ্ঠে 


যোগ দেয়। তারা বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা 


ঝোলানো হবে (বিচারক কথাগুলো 


ঘোষণা করল । এ উত্তেজনা ১১ দিন 


মৃতদেহগুলো দিকে ইঙ্গিত করে 


ব্যাগী চলতে থাকে । তাতে উভয়পক্ষের 


বলছিলেন) । এ অবস্থায় বদীউয্যামান 


অনেকেই প্রাণ হারান । পরিবেশ ছিল 
বিশৃঙ্খলা ও  গুলিবর্ষণের ন্যায় 


দীড়িয়ে পড়লেন এবং জনাকীর্ণ আদালত 
কক্ষে একটি চিত্তাকর্ষক বক্তব্য দিলেন । 


গোলযোগপূর্ণ ৷ সেনাবাহিনী চিৎকার করে 


“নিশ্চয়ই আমি সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল 


জন্য করছি যে, আমি এ দেশেরই একজন 
সন্তান। এর জন্য আমি কোনো বেতন 
নেবো না। কেননা আমার মতো লোক 
দেশের সেবা কেবল সদুপদেশ ও 


বলছিল, আমরা শরীয়ত চাই... আমরা 


ক্ষেত্রে শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই । 


শরীয়ত চাই... । আন্দোলনরত সেনারা 
২৩ এপ্রিল ইস্তাম্বল পৌছে অবস্থা নিয়ন্ত্রণে 


তাই আমি শরীয়তের মানদণ্ডেই প্রতিটি 
জিনিস বিচার করি । কেবল ইসলামই 


নিয়ে এসেছিল এবং সুলতান আবদুল 


সুপরামর্শ প্রদান করেই করতে পারে । 


আমার ধর্ম । তাই ইসলামের দর্পনে আমি 


হামীদকে ২৭ এপ্রিল ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে 


আর সদুপদেশ তখনই ফলপ্রসূ হয় যখন 


পদচ্যুত করেছিল । অনুরূপভাবে প্রচলিত 


প্রত্যেকটি জিনিসকে দেখি এবং মূল্যায়ন 
করি । নিশ্যয়ই আমি আলমে বারযাখের 
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উপকণ্ঠে দীড়িয়ে আছি যাকে তোমরা 


থাকতাম । শরীয়ত হচ্ছে যাবতীয় 


কারাগার বল । আমি মৃত্যুদণ্ডের স্টেশনে 
সেই রেলগাড়ির অপেক্ষা করছি যে 
মাওলার সান্নিধ্যে পৌছে দেবে। 


কল্যাণের একমাত্র মাধ্যম আর সেটাই 
মানবজীবনের অদ্বিতীয় নিষ্ঠা এবং মর্যাদার 
মানদণ্ড । আমি বলছি, সত্যিকারের 
শরীয়ত সেটা নয় যেমনটি উদ্ধত ও 


মানবসমাজে বর্তমানে যে অত্যাচার ও 


বিদ্রোহী লোকেরা কামনা করছে । 


প্রতারণার অবস্থা বিরাজমান রয়েছে আমি 
তার তীব্র সমালোচনা ও নিন্দা করছি। 
আমি একথা শুধু তোমাদেরকে বলছি না, 
একথা আমি বলছি এ যুগের সমগ্র 
মানবজাতিকে | নিশ্চয়ই আমি অতীব 
আগ্রহ সহকারে পরকালে পাড়ি দিতে 
প্রস্তুত, ধাদেরকে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার 
অপরাধে ফীসিকাষ্ঠে ঝুলানো হয়েছে । 
সেখানে যাওয়ার আকাজ্ষা আমার কী 
স্তরে রয়েছে সেটা এ উদাহরণ থেকে 
তোমরা কল্পনা করতে পার | একজন গ্রাম্য 
মানুষ নতুন নতুন জিনিস এবং বিরল ও 
বিস্ময়কর বস্তর ভীষণ অনুরক্ত। সে 
ইস্তাম্বুল শহরের বিরল ও বিস্ময়কর বস্ত 
এবং এর নান্দনিক সৌন্দর্য ও 
জীকজমকের কথা শোনার পর সে এগুলো 
দেখার প্রতি কতটা আগ্রহী হতে পারে? 
আমি সেই গ্রাম্য লোকটির ন্যায় প্রকৃত 
বিস্ময়কর স্থান পরকালে যাওয়ার জন্য 
ভীষণ আগ্রহী । পরকাল হচ্ছে বিরল ও 
আশ্চর্যজনক বস্তর সর্বোৎকৃষ্ট প্রদর্শন 
কেন্দ্র । অতএব সেখানে আমার স্থানান্তর 
কোনো শাস্তি নয়, বরং জীবনের শ্রেষ্ঠ 
পুরস্কার ৷ কিন্তু যদি তোমরা আমাকে 


অতঃপর যে নিষ্ঠুর আদালত ১৫জনকে 
বদীউয্যামান সাঈদ নুরসীকে একটি 
শুনানিতেই নিরপরাধ বলে রায় দিয়েছিল | 
সামরিক আদালত হতে মুক্তির পর 
বদীউয্যামান সাঈদ নুরসী ইস্তাম্বল শহর 


ছেড়ে ভান শহরে চলে যান । সেখানে 
তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর মধ্যে 
ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা দিতেন তাদেরকে দীনের 
সকল প্রয়োজনীয বিষয় শিক্ষা দিতেন 
এবং সত্যের পথপ্রদর্শন করতেন । 
সেখানেই তিনি তার প্রসিদ্ধ পুস্তক আল- 
মুনাযারাত রচনা করেছিলেন যা ১৯১৩ 
খিস্টাব্দে ইস্তাম্বুল শহর থেকে প্রকাশিত 
হয়। 


!চলবে। 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


* সর্বনিম্ন পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 

গ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 
৬ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

৬১০ কপির নিম্নে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 

* এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না । 

গ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 

ঙ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


৪ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


না বাস লািএআগিনাাণ 
*সবলিম ৬ সালে খহক হত যো 


00800 1২০5-)091 0870812110)051 


যন্ত্রণা দিতে চাও তাহলে আমাকে 
মানসিকভাবে আঘাত করো । এছাড়া 
আমার কোনো শাস্তি নেই । আছে সম্মান, 
গর্ব এবং জাহান্নাম হবে অত্যাচারীদের 
আশ্রয়স্থল । আমি আশা করছি, আমার 
জন্য এমন একটি স্থান তৈরি করা হবে 
যেখানে আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার 
করব । আর হ্যা, এখন এ সামরিক 
আদালতই সর্বোত্তম স্থান যেখান থেকে 
আমি আমার চিন্তাধারা প্রচার করতে 
পারি । অনুসন্ধানের প্রাথমিক স্তরে তারা 
আমাকে প্রশ্ন করেছিল যেমন প্রশ্ন করেছিল 
অন্যদের | (তুমিও কি শরীয়ত কামনা 
করো?) আমি বলেছি, যদি আমার 
হাজারটি প্রাণ হত তাহলে আমি শরীয়ত 
প্রতিষ্ঠার সং্ামে একের পর এক সমস্ত 
প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত 
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হী হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 
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!মুবাশ্বির নাযির । সমকালের একজন শেঁকড়সন্ধানী গবেষক | যে-বিষয়ে পর্যবেক্ষণে নামেন ঝানু গোয়েন্দার মতো 
তার অলি-গলি, অদ্বি-সন্ধি ও আড়াল-আবভডাল সবকিছুই ধবধবে আলোতে নিয়ে আসেন । মুবাশ্িরের কোনো 
গবেষণাই দায়সারা নয় । তথ্য-উপাতের বিচার-বিশ্লেষণে তিনি সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তে পৌঁছার আগে দমবার পাত্র 
নন । কাজেই অনেক ইতিহাস ও ইতিহাসবেত্তাকে তিনি তীর ও ধারালো পরনের মুখোমুখি করেছেন । তার লেখায় 
দৃঢ়তা আছে, যুক্তি আছে, হঠকারিতা নেই । নির্মোহ পর্র্বেক্ষণে তিনি সত্য ছাড়া আর কারো পক্ষপাতিত্ব করতে 
নারাজ । লেখকের ৫০০ পৃষ্ঠার পাঠকনন্দিত এস্থ সাহাবাযুগের রাজনীতিপ্রবাহ: ইতিহাসের পুনপা্ঠ: খালিচোখে 
খোলাচোখে (আহ্দে সাহাবা আওর জদীদ যেহেন কে শোবহাত) থেকে নেওয়া এ রচনাটি ইতিহাসের নিরস পাঠ 
নয় বরং ইতিহাসকে কাঠগড়ায় দীড় করানোর উত্তেজনাপূর্ণ এক সরস গবেষণা । সচেতন পাঠক এ লেখার 
ছত্রেছত্রে আলোড়িত হবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস । মূল উর্দূতে লেখা গ্রন্থটির ভূমিকা ও উপসংহার থেকে 
মাসিক আত-তাওহীদের সচেতন পাঠকের জন্য আজকের লেখাটি অনুবাদ করা হলো__সম্পাদক]। 


আলোচনা শুরুর আগেই ইতিহাস- ইসলামের প্রথম যুগের ইতিহাস পাঠ 
বিশ্লেষণের কিছু সূত্র ও অভিমুখ নির্ধারিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় । কারণ 


যুগকে রাসূল (সা.)-এর যুগের বর্ধিত 
অংশ (60:5011017) বলা যেতে পারে । 


হয়ে যাক । আমরা এ প্রশ্নগুলোর উত্তর 
খুজতে চেষ্টা করবো: 


এর ৮ আমরা জানতে পারবো 
মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিপ্লব ও 


১. ইতিহাসের তথ্য-উপাত্ত কীভাবে বিন্যস্ত নুবুওয়তী আন্দোলন পৃথিবী ও 
মানবসভ্যতাকে _. কীরূপ প্রভাবিত 


৩. ইতিহাসের তথ্য পরবর্তা প্রজন্মের 
কাছে কীভাবে পৌছে? 
৪. ইতিহাসের তথ্যকে যাচাই ও বিচার 


সাধারণ পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হবো । 


সাহাবাদের যুগ ও 
জাধুনিককালের বিবি! 


করেছিল । পৃথিবী তখন বাস্তবে কোন্‌ 
পর্যায়ের ভ্রষ্টতায় ডুবেছিল। আর মুহাম্মদ 


শপ হিলি 


প্রব ঘটিয়ে দুনিয়ার 


- পানে একটি রা মডেল উপস্থাপন 


করেছেন। সাহাবাগণ পৃথিবীর ইতিহাসে 
এমন এক শুদ্ধতম প্রজন্ম যারা রাসূল 
(সা.)-এর হাতে ঈমান আনার পর পুরো 
জীবনটা এ মিশনকে চূড়ান্ত মনযিলে 
পৌছে দেওয়ার কাজে আত্মনিবেদন 
করেছেন। এ বিবেচনায় সাহাবাদের 


ধর্মতত্বের একজন ছাত্র যখন প্রথম যুগের 
মুসলমানদের ইতিহাস পাঠ করেন তিনি 
লক্ষ করবেন যে, সাহাবায়ে কেরাম 
(রাষি.) ইসলামের দাওয়াত ও সংস্কৃতি 
নিয়ে সমকালীন সভ্য পৃথিবীতে ছড়িয়ে 
পড়েছেন। তখন পুরো পৃথিবীতে সময়টা 

ধর্মীয় আধিপত্যের 
(01590011017) | মানুষ স্বদেশের রাজা- 
বাদশাহর মতবাদ গ্রহণে বাধ্য ছিল। 
সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) পুরো দুনিয়ার 
এক বিশাল অংশ থেকে ধর্মীয় 


দিয়েছিলেন ৷ তারা কায়সার ও কিসরার 
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দাসত্বে আবদ্ধ মানুষগুলোকে মুক্তি 


জবাব খোজার চেষ্টা করবো । কুরআন 


মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে আজ 


দিয়েছিলেন । সাহাবাদের এ অবদান 
কেবল মুসলমানদের জন্য নয় পুরো 
মানবতার জন্য বড় মাপের সফলতা ছিল । 
ধর্মতত্বের একজন ছাত্রের সামনে 
একদিকে খেলাফতে রাশেদার এ চিত্রটি 
রয়েছে অন্যদিকে তিনি এটাও দেখবেন 
খেলাফতে রাশেদার ৫-৬টি বছর 
বিশৃঙ্খলা ও ফিতনার ঝড় উঠেছিল । 
এসময় সাহাবাদের মাঝে মতপার্থক্য তৈরি 
হয়েছিল । যা শেষ পর্যন্ত পারস্পরিক যুদ্ধ- 
বিরহের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে । এমন কেন 
হলো? এর পেছনে ইতিহাসঘটিত কী 


মজীদে মহান আল্লাহ নির্দেশনা দিচ্ছেন, 

26280 ম৫ডা 22245055557 0266 
“95548103450 শি 
3০৫6 ৩১ পন 25 ৩১ ০১3 2১৩০ 
285 ৬৬%৪॥ ৮5 ৮ ৫0৫ এ ৫ ৬ 
“মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল । আর তার 
সহচরগণ অবিশ্বাসীদের বেলায় সবচেয়ে 


কঠোর তবে পরস্পরের প্রতি নিতান্ত 


কারসাজি ছিলো? ধর্মতত্বের একজন 
ছাত্রের মনে এরূপ কিছু প্রশ্ন ও এর সংশিষ্ট 
কতিপয় জিজ্ঞাসা বরাবরই উদয় হবে । 
এর সমাধান যদি না পাওয়া যায় তিনি 
মানসিক অস্বস্তির শিকার হতেই পারেন । 
যেকোনো শ্রেণীগোষ্ঠী ও ঘরানার মুসলমান 
হোন না কেন ইতিহাসের এসব প্রশ্ন তাকে 
অবশ্যই পেরেশীন করবে যে, সাহাবাদের 
মাঝে কেন এবং কীভাবে এমন দ্বন্ধ তৈরি 
হয়েছিল? এর কারণ কী ছিল? জাতির 
ইতিহাসে শেষ পর্যন্ত এর কী ফলাফল 
বয়ে এনেছিল? এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য হলো 
এমনসব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা । 

আমরা একেবারে গোড়াতেই পরিষ্কারভাবে 
বলে রাখতে চাই, গোষ্ঠীগত কোনো দন্ধ 
উক্কে দেওয়া এ লেখাগুলোর উদ্দেশ্য নয় । 
বড় দুটি অংশের চিরায়ত রীতি হলো 
সাহাবায়ে কেরাম ইস্যুতে তারা পরস্পরের 
বিপরীত অবস্থানে দীড়িয়ে আছে। এ 
বিষয়ে তারা যুগযুগ ধরে বিতর্কে লিপ্ত 
রয়েছে । তবে আমরা এখন এরূপ বিতর্কর 
উর্ধে উঠে ইতিহাসে একজন ছাত্র হিসেবে 
এসব প্রশ্নের উত্তর খোজার চেষ্টা করবো 
এবং চেষ্টা করবো যেকোনো ধরনের 
হঠকারিতা ও পক্ষপাত যেন আমাদের পথ 
আগলে না দীড়ায় । আমাদের কাছে সমস্ত 
সাহাবায়ে কেরাম (রাষি.) পুরোপুরি বিশ্বস্ত 
তারা সকলেই আমাদের মাথার মুকুট | 
কারও দিকে সামান্যতম ঝুঁকে পড়া কিংবা 
কারও বিপক্ষে হঠকারী অবস্থান নেওয়া 
থেকে সর্বোচ্চ সতর্কতার বিষয়টি মাথায় 
রেখে কুরআন-হাদীস ও ইতিহাসের 
তথ্যের আলোকে উপযুক্ত প্রশ্নাবলির 


দয়ালু । তুমি তাদেরকে দেখবে; রুকু- 
সিজদা (নামায আদায়) করে আল্লাহর 
অনুগ্বহ ও অস্তুষ্টি তালাশে ব্যস্ত রয়েছে। 
তাদের চেহারায় সিজদার চিহৃ পরিদৃষ্ট 
হচ্ছে। যার দ্বারা তাদেরকে পৃথকভাবে 
চেনা যায়। এটি তাদের বেশিষ্ট্য ৷ 
তওরাত, যবুর ও ইনযীলে (কথিত 
বাইবেল) তাদের উদাহরণ এভাবে দেওয়া 
হয়েছে, যেন এটি একটি মৌসুম যা ফসল 
উৎপন্ন করেছে অতঃপর তা বলিষ্ঠ ও 
হষ্টপুষ্ট হয়েছে, এরপর তা নিজের 
দেহডগায় দীড়িয়ে গেছে । ফসলের এরূপ 
চাষীকে আনন্দিত করে যাতে অবিশ্বাসীরা 
হিংসায় জলে যায় । এ শ্রেণীর লোক যারা 
ইমান এনেছে এবং যারা সওয়াবের আমল 
করেছে আল্লাহ তাদেরকে উত্তম 
প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন ৷” 
(৮৮46 
এ 525155525 0 এড 
১০৫ 3৩১৯১ 2৪৭ ৩ ৩৮৫ ৬৪ ০ 
02:52) 
“মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে সবচেয় 
অগ্রবর্তী (যারা ইমান এনেছে) লোকেরা 
এবং যারা পুন্যের কাজে তাদের অনুসরণ 
করেছে, তাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট 
হয়েছেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি 
সন্তুষ্ট । তিনি তাদের জন্য এমনসব বাগান 
তৈরি করেছেন যার তলদেশ দিয়ে নহর 
প্রবহমান | তারা সেখানে চিরকাল বসবাস 
করবে | এটি অনেক বড় সাফল্য |” 


বর্ণনাধারায় কুরআন-হাদীসের 
সূত্রপরম্পরা : মান ও বৈশিষ্ট্য 


পর্যন্ত নিরবচ্ছিন ধারাবাহিকতা ও 
বিশুদ্ধতম বর্ণনাপরম্পরায় কুরআন মজীদ 
উদ্ধত হয়ে আসছে। যারা কুরআনকে 
আল্লাহর কিতাব বলে স্বীকার করে না 
তারাও এ-বিষয়ে পুরোপুরি একমত যে, 
মুহাম্মদ (সা.) এগ্রন্থ সমকালীন উম্মতকে 
যে অবস্থায় দিয়েছিলেন আজও হুবহু তা- 
ই আছে, এতে বিন্দু-বিসর্গ পরিমান 
পরিবর্তন ঘটেনি । কুরআন মজীদ 
অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত থাকার প্রশ্নে 
পৃথিবীতেই এ বিষয়ে কারও ভিন্নমত 
নেই । এ কুরআনের সেসব আয়াত যাতে 
সাহাবাদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে তা 
অধ্যয়ন করলে আপনি এমন চিত্র পাবেন 
যে, তারা পরস্পরের প্রতি খুবই দয়ালু ও 
কোমলপ্রাণ ছিলেন। পরস্পরের জন্য 
প্রত্যেকের অন্তরের ভালোবাসা ও 
শ্রদ্ধাবোধ ছিল । খুবই পরিষ্কার বিষয় যে, 
যাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও চরিত্র গঠন হয়েছে 
রাসূল সো.)-এর হাতে তারা এমনই 


হওয়ার কথা । এটি সাহাবাদের 
জীবনচিত্র । 
অন্যদিকে আমরা যখন ইতিহাস 


পর্যালোচনা করি তখন দু'ধরনের তথ্য 
পাই; প্রাপ্ত তথ্যের একটি রিপোর্ট তো 
কুরআনে বর্ণিত চিত্রের সঙ্গে মিলে যায় 
অন্যপক্ষের বক্তব্য কুরআনের এমন 
বর্ণনার একেবারে উল্টো চিত্র তুলে ধরে 
স্বাভাবিক ও সরল বাস্তবতা হলো উভয় 
তথ্য একই সঙ্গে তো সত্য হতে পারে না 
হয়তো কুরআনের বর্ণনাসমূহ সত্য হতে 
হবে নয়তো কুরআনের সঙ্গে বৈপরিত্যপূর্ণ 
চিত্র সত্য হবে! এখানে প্রশ্ন উঠছে, তবে 
কোন রিপোর্টগুলো সত্য, সঠিক ও 
প্রামাণ্য? কুরআন সমর্থিত তথ্য ও 
কুরআনি বর্ণনার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ 
রিপোর্টগুলো নাকি তার বিপরীত চিত্র 
তুলে-ধরা তথ্যগুলো? বিপরীতমুখী এ 


রিপোর্টগুলোর কোনটি সঠিক এবং 
ইতিহাসশান্ত্রে তার স্তর কোথায়__এখানে 
আমরা তা পর্যালোচনা করবো । 


সাহাবাযুগের ইতিহাস বিভিন্ন বর্ণনাকারীর 
কাহিনী ও রিপোর্টের মিলিত রূপ । এর 
প্রত্যেকটি কাহিনীকে হাদীসশাস্ত্রের 
পরিভাষায় “রিওয়াত' বলা হয়। এর 
কোনোটি সর্থক্ষপ্ত আবার কোনোটি দীর্ঘ । 
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একটি অংশের বর্ণনা পাঠ করলে 
সাহাবায়ে কেরাম নৈতিকতার বিচারে 
মানবজাতির শীর্ষ ও শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম বলেই 
বিশ্বাস জন্মায় । পৃথিবীকে তারা কানাকড়ি 
মূল্য দেননি । শক্ররাও তাঁদেরকে “রাতের 
দরবেশ ও দিনের লড়াকু মুজাহিদ" খেতাব 
দিয়েছে। তাদের মাঝে অতুল ভ্রাতৃত্ব, 
চমতকার ভালোবাসা ও বিরল সম্প্রীতির 
এক অনন্য বন্ধন দৃষ্টিগোচর হয় । আপনি 
দেখবেন মানুষকে মানুষের গোলামির 
শেকল থেকে মুক্তি দিতে তারা “সীসাঢালা 
প্রাচীর, (০১৫0৫) হয়ে প্রাণান্ত 
সংগ্বামে লিপ্ত । অন্যদিকে আরেক অংশের 
তথ্যগ্তলো মগজে নিলে এমন এক ক্রেদাক্ত 
চিত্র ভেসে উঠে যা উক্ত বর্ণনার বিপরীত 
কথা বলে। সংখ্যার দিক থেকে প্রথম 
অংশের পাল্লা কিছুটা ভারি বটে; আমরা 
এখানে উভয়চিত্রকে পাশাপাশি দাড় 
করাবো । উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করবো 
যেসব তথ্য আহলে সুন্নাত শ্রেণীর বর্ণনায় 
এসেছে এবং যা শিয়াপন্থীদের রচিত গ্রন্থে 
পরিবেশিত হয়েছে । 


ইতিবাচকধারার বর্ণনাকারী পক্ষ 
এ পর্যায়ে আমরা বর্ণনাসূত্রগুলোর 
খ্যাগরিষ্ঠ অংশ থেকে কিছু উদাহরণ 
পেশ করতে চাই: 
॥এক ॥ 
১০৫ তি ৬৪:05 এ ০25৫ ৪ 


১৩75 এ :908 ৭26 ঝ।। 9923 ০০৫৮০ 
5১ ৯৪৩৭১০  সিি 
28425 মা রর ৩) 98 আনে 5 3৮ 

(৪৯৮০৭ ] 
“হযরত মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া (রহ.) 
(হযরত আলী [রাি.]-এর পুত্র) বলেন, 
আমি আমার পিতার কাছে জানতে 
চেয়েছিলাম রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পর শ্রেষ্ঠ 
ব্যক্তি কে? তিনি জবাব দিয়েছিলেন, “আবু 
বকর ।' আবার প্রশ্ন করি তারপর কে? 
তিনি বললেন, “ওমর " আমার ধারণা 
হচ্ছিল এরপর যদি পরবর্তী ব্যক্তির কথা 
জানতে চাই তিনি ওসমান (রাযি.)-এর 
নাম বলবেন । আমি বললাম, এরপর 
বোধহয় আপনি? তিনি বললেন, “আমি 
তো সাধারণ মুসলমানদের (রাষি.) 
একজন ।”* 


[দুই 
১১93 65৩ :46 56৩ ০ তা ৩৪ 
এ রানার ররর 
১০ লিসা তরি এ এ 
820 ১৮5 0 ২৩994 ৩৮০৮ 
1025 এও ০588 


হাবীব ইবনে আবু সাবিতের বর্ণনায় 


[চার ॥ 

পু এ| ১5: ০৮85 396৬৪ 

3৮2৫ ৬৪5505259০5 ও 
এড্ন পিজি 

“হযরত সা*দ ইবনে আবু ওয়ান্কাস রোধি.) 

থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত 


আলী (রাযি.)-কে বলেন, “আমার সঙ্গে 
তোমার এরূপ সম্পর্কে তুমি কি সন্তুষ্ট 


উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত আলী (রাযি.) 
তখন নিজ বাড়িতে অবস্থান করছিলেন । 


আছো যেমনটি হযরত মুসা (আ.)-এর 
সঙ্গে হযরত হারুন (আ.)-এর সম্পর্ক 


এক লোক এসে বললো, আবু বকর 


ছিল? তবে পার্থক্য এটা যে, আমার পর 


বায়আতের জন্য মসজিদে বসে আছেন । 
তখন তার পরনে কেবল জামাটি ছিল, 
সালোয়ার, চাদর ইত্যাদি ছিল না। পাছে 
দেরি হয়ে যায় এটা ভেবে তিনি তাড়াহুড়ো 
করে সে অবস্থাতেই মসজিদে চলে যান 
এবং হযরত আবু বকর রোযি.)-এর হাতে 
বায়আত গ্রহণ করে মসজিদে বসে 
থাকেন । একজনকে দিয়ে ঘর থেকে 
সালোয়ার (ইযার) ও চাদর আনিয়ে 
পরিধান করে নেন ।% 
1তিন॥ 


8235 ৮০ 9১:45 ৩১৮১০ 
2949 ৩৪ 38-45355০440195 
15:05 ০০০৪ 5৩৩ ৮8 
2 এর 8 ৩৪ 14 26545 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রোষি.) 
বলেন, আমি হযরত ওমর (রাযি.)-এর 
জানাযায় অংশ নিয়েছিলাম । এক লোক 
আমার কলার (জামার সম্মুখভাগ) চেপে 
ধরলো । লক্ষ করলাম তিনি হযরত আলী 
(রাযি.) | হযরত ওমর (রাযি.)-এর জন্য 
মাগফিরাতের দুআ করছিলেন এভাবে, “হে 
ওমর! তুমি তো এমন কাউকে রেখে গেলে 
না আমলের বিচারে যাকে আমি তোমার 
মতো পছন্দ করতে পারি। আল্লাহর 
কসম! আমার দৃঢ়তর ধারণা যে, আল্লাহ 
তোমাকে তোমার দু'সঙ্গীর (রাসূলুল্লাহ 
[সা.] ও হযরত আবু বকর [রাি.]) সাথেই 
রাখবেন 1৮৫ 


কেউ নবী হবে না ।”* 
পাচ 

“হযরত ওমর (োধি.) যখন পারস্যের 
(ইরান) যুদ্ধে সশরীরের অংশগ্রহণের প্রশ্নে 
হযরত আলী (রাযি.)-এর কাছ থেকে 
পরামর্শ চাইলেন তিনি বলেছিলেন, 
£784১০ ২52৩7128154 
5545504৮৯5৩ বি 
৫2 4০৩ ৫6৮ ৫৫ এড এ ও 
১85 ০ ৩5১১৪৮৪৩তগি 
১5 2৭ 5৩৩৩ 4৫৫ 2৩ 4৬ 
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4586৮860039 4৯ ৬৪১৪৪ 5 উড 
8৯০03 

“মনে রাখা উচিত, ইসলামে জয়-পরাজয় 
ং্যার ওপর নির্ভর করে না। বরং এটা 
আল্লাহর দীন, তিনিই এ দীনকে বিজয়ী 
জীবনব্যবস্থার আসন দান করেছেন । এ 
বাহিনীও তার, যা তিনিই গড়েছেন এর 
জন্য সাহায্যও তিনিই পাঠিয়ে থাকেন । 
এভাবে আল্লাহর এ বাহিনী বর্তমান 
অবস্থান পর্যন্ত এসেছে, লাভ করেছে এই 


বিস্তৃত পরিধি। আমাদের সঙ্গে 
পরওয়ারদিগারের একটি প্রতিশ্রুতি 


রয়েছে । যেকোনো অবস্থাতেই তিনি তার 
ওয়াদা পূরণ ও নিজের প্রিয় বাহিনীকে 
সাহায্য করে থাকেন । 

একটি রান্তট্রে শাসকের অবস্থান হলো 
তাসবীহমালার সুতোর মতোই | সবগুলো 
দানাকে তিনি পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে 
রাখেন । সুতোটি ছিড়ে গেলে মালাটি 
ছিন্রভিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে । যা পরে 
আগের অবস্থায় একত্র হতে পারে না। 
আজকের দিনে এক বিবেচনায় আরব ক্ষুদ্র 
হলেও ইসলাম আর এক্যের শক্তিতে তা 
বৃহৎ, বিপুল ও বিজয়ী । কাজেই আপনি 


কেন্দ্রে থাকুন এবং রাষ্ট্রযকন্ত ও 
সৈন্যবাহিনীকে নির্ধারিতি আবর্তনে 
সঞ্চালিত করুন আর প্রত্যক্ষ যুদ্ধ 


তাদেরকেই মোকাবেলা করতে দিন। 
আপনি যদি কেন্দ্রের অবস্থান ছেড়ে দেন 
তবে চতুর্দিক থেকে আরবজাহান ভেঙে 
পড়ার আশঙ্কা রয়েছে । এভাবে সকলেই 
যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে এবং নিরাপদ ও 
স্থিতিশীল এলাকাগুলোর সমস্যা রণাঙ্গণের 
চাইতে বড় হয়ে দেখা দেবে । ওই অনারব 
(পারসিক) লোকেরা যুদ্ধের ময়দানে 


[ছয় ॥ 
হযরত মুআবিয়া রোযি.)-এর নামে লেখা 
চিঠিতে হযরত আলী (রাযি.)-এর ভাষ্য 
ছিলো এরকম: 
পলি ৮৪55 
৬০১৪1৮14৮515-455 5০8১ 
১5১৪৮ 9 ০০০৪০ ৩৬৭ 
১৪৮৮৮ ১৮৪০০৪৭0১5৩ এ 
৪৮০ 559585 ঠ 

৫50 255 45520 
'জাতির সে লোকেরাই আমার হাতে 
আনুগত্যের বায়আত গ্রহণ করেছেন যারা 
হযরত আবূ বকর (রোযি.), হযরত ওমর 
(রাযি.) ও হযরত ওসমান (রাযি.)-এর 
হাতে বায়আত গ্রহণ করেছিল । প্রক্রিয়াটি 
এমন ছিল যে, উপস্থিত কারও পক্ষে এটা 
পুনর্বিবেচনা কিংবা অনুপস্থিত কারও পক্ষে 
তা রদ করার অধিকার ছিলো না। শুরা 
পরিষদও কেবল আনসার ও মুহাজিরদের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ । কাজেই কাউকে খলীফা 
নির্বাচনের প্রশ্নে তারা একমত হয়ে গেলে 
মনে করতে হবে এতে আল্লাহর সন্তুষ্টি 
রয়েছে । কেউ যদি সমালোচনা করে বা 
ধর্মীয় বিষয়ে নতুন কিছু সংযোজন করতে 
গিয়ে আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যায়, 
মুসলমানদের দায়িত্ব হলো তাকে বুঝিয়ে 
সঠিক অবস্থানে ফিরিয়ে আনা আর ফিরে 
আসতে সম্মত না হলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা করা । কারণ তিনি মুমিনদের পথ 
ছেড়ে ভিন্নপথ ধরেছেন আর আল্লাহ তাকে 
সেদিকে নিয়ে যাবেন যেদিকে তিনি যেতে 


আপনাকে সরাসরি দেখলে আপনি তাদের 
পূর্ণ মনোযোগ ও লক্ষ্যবস্ততে পরিণত 
হবেন। তারা চিন্তা করবে এ ব্যক্তিই 
মুসলমানদের নিউক্লিয়াস ও কেন্দ্রবিন্দু; 
তাকে উপড়ে ফেলতে পারলে আমাদের 
দুর্ভাবনা খতম! আপনি যে সংখ্যার কথা 
বললেন, আমি আবারও স্মরণ করিয়ে 
দেবো যে, এ পর্যন্ত অতীতের কোনো 
লড়াইয়ে সংখ্যার ওপর নির্ভর করে আমরা 
বিজয় অর্জন করিনি, বরং মহান 
প্রতিপালকের সাহায্যের ওর ভর করেই 
শেষ পর্যন্ত লড়েছি |”? 


চান 1৮ 


[সাত ॥ 
বিদ্রোহীরা যখন হযরত ওসমান (রাযি.)- 
এর খেলাফতের শেষের দিকে মদীনা 


৮৪৬৭৫ ৭85: ৭14১5০৩1০5৪ 
1 42-533 ০২০৫৮ 5৬ এ| 553 ১6 

৪ 
“আপনি রাসূল (সা.)-এর সাক্ষাৎ, সাহচর্য, 
সান্নিধ্য এমনকি তার জামাতা হওয়ার 
সৌভাগ্য লাভ করেছেন । ইবনে আবু 
কুহাফা (আবু বকর [রাযি.]) ও ইবনুল 
খাত্তাব (ওমর [রাধি.]) সত্যের ওপর 
অবিচলতা ও আমলের দিক থেকে 
আপনার চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। 
আত্মীয়তার দিক থেকে জামাতা হওয়ায় 
আপনি রাসুল (সা.)-এর যে সম্বন্ধে আবদ্ধ 
সেটা তাদের দু'জনের ছিল না। কাজেই 
সে বিবেচনায় আপনার ওপর তাদের 
শ্রেষ্ঠত্ব নেই ।”৯ 


[আট ॥ 
2572015৩455: ১ ১৩০5 
0 ৫2 9:৫95 ৮৬স ০০ 
43250564442 ১৩০০০ 
155 ১$।4০৩ ৩ 488 ৮ 464৭ 
০3592050156 ০0945 2৬ ৩ 
014 লা 8385 ৮2155 
2৮5476465$10 ৩2 0 


ক 288০ ৩ উদ 25 58355 রা ৩5 
ও দি ভব শি ভা পীপিও 7০০ 
৩০৭৬৬ ৯ এভন 
৪০০৫ 08৭া০ন স ৩8৯1 

82৭ 50135018258 0182 
“আবু বকর আল-আবসী বর্ণনা করেন, 
একবার হযরত ওমর (রাযি.) রোদের 
মধ্যে দীড়িয়ে যাকাতের উটের তালিকা 
করাচ্ছিলেন আর হযরত ওসমান (োঘি.) 
সেগুলো একটা কাগজে লিখছিলেন । 


হযরত ওসমান (রাযি.)-এর গায়ে ও 
মাথায় একটি করে দুটি চাদর পেঁছানো 


অবরোধ করেছিল তখন হযরত ওসমান 
(রাযি.)-কে পরামর্শ দিতে গিয়ে 
বলেছিলেন 


টু 
01559 4745 4০ 6 ঞ| 450 ০০০০৩ 
৮৪১৭০ ৬05-৫5040 
নি 


ছিল। হযরত আলী (রাযি.) বর্তমান 
খলীফাকে এমন কষ্ট করতে দেখে হযরত 
ওসমান (রাযি.)-কে উদ্দেশ করে বললেন, 
হযরত শুআইব (আ.)-এর কন্যা তাদের 
পিতাকে হযরত মুসা (আ.) সম্পর্কে 
বলেছিলেন, আববাজান! কাজের জন্য যদি 
কাউকে নিয়োগ দিতে চান তবে এমন 


সেপ্টেম্বর'১৬ __7700 আত্তর্তহীদ ৩০ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


লোক উপযুক্ত যিনি শক্তিমান ও 
আমানতদার । হযরত আলী (রাযি.) 
হযরত ওমর (রাষি.)-এর দিকে ইঙ্গিত 
করে বলেছিলেন, একই গুণাবলি আপনার 
মধ্যে বিদ্যমান 


[নয় ॥ 
বিদ্রোহীরা যখন মদীনা অবরোধ করে 
আছে, তখন তাদের সামনে উপস্থিত হয়ে 
হযরত আলী (রাযি.) হযরত ওসমান 
(রাযি.)-এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত বিভিন্ন 
অভিযোগ খণ্ডন করে তার পক্ষে সাফাই 
বক্তব্য দিতেন । এতে অনেক বিদ্রোহে 
রণেভঙ্গ দিয়ে নিজেকে এ কাজ থেকে 
গুটিয়ে নেয় । মিসরের একদল লোক তার 
কাছে এসেছিল, তিনি তখন আহজারুয 


দিলেন, তখন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হযরত 
আলী (রাযি.) তার বাড়িতে পানি ও 
অন্যান্য প্রয়োজনী সামগ্রী সরবরাহ 
করতেন ৪ 


॥এগার ॥ 
যখন হযরত ওসমান (রাযি.)-কে শহীদ 
করা হয়েছে এমন খবর হযরত আলী 
(রাষি.) কানে পৌছলো তিনি এ আয়াতটি 
তিলাওয়াত করলেন: 


৫ 


8665 (ভা এ] ও 8 ৬৪ এড 


৮412) ৮৮৫ 


০9৫51৩72৩৬8) 45%8৮ 
(এসব লোক শয়তানের মতো, তারা 
মানুষকে বলে তোমরা কুফরী করো! যখন 
তারা কাফির হয়ে যায়, তখন শয়তান 


যায়তের উপকণ্ঠে একটি বাহিনীতে সশস্ত্র 
অবস্থায় ছিলেন। তখন সেখান থেকে 


তাদেরকে বলে, আমি তোমাদের 
কর্মকাণ্ডের দায় থেকে মুক্ত । আমি 


হযরত হাসান (রোযি.)-কে তিনি হযরত 
ওসমান (োযি.)-এর নিরাপত্তা দেখভাল 
করার জন্য বিশেষভাবে প্রেরণ 
করেছিলেন । মিসরের আগন্তক দলটি 
হেযরত ওসমান [রাযি.]-এর বিরুদ্ধে) 
তাদের অভিযোগ উত্থাপন করলে তিনি 
খুবই রেগে যান এবং তাদের কর্মকাণ্ডে 
ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে 
বের করে দেন । তিনি বলেছিলেন, 


৮0৩১০৫4৫5১৮) 9558 
পা 


৫ পু 
“ভালো লোকদের তো জানা থাকার কথা, 
রাসূল (সা.) যুল মারওয়া ও যুহাশবের 
বাহিনীর ওপর আল্লাহর রাসূল 
অভিসম্পাত করেছিলেন । তোমরা ফিরে 
যাও! আল্লাহ আমাকে তোমাদের সাথে 
সহাবস্থান থেকে রক্ষা করুন!” 


[নয় ॥ 

“হযরত ওসমান (োযি.)-এর নিরাপত্তার 
জন্য হযরত আলী (রাযি.), হযরত তালহা 
(রাষি.) ও হযরত যুবাইর (রাষি.) 
নিজেদের পুত্র যথাক্রমে হযরত হাসান 
(রাযি.), হযরত হুসাইন ইবনে আলী 
(রাধি.) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
যুবাইর (রাযি.)-কে নিয়োজিত করেন | 


[দশ ॥ 
বিদ্বোহীরা যখন হযরত ওসমান (রাযি.)- 
এর বাসায় পানি সরবরাহ বন্ধ করে 


আল্লাহকে ভয় করি যিনি সমস্ত জগতের 
মালিক ।')১১ 
[বার ॥ 

বিদ্রোহীরা হযরত ওসমান (রাি.)-কে 
হত্যা করে তাকে দাফন করতে দিচ্ছিলো 
না এবং তার জানাযায় পাথর ছুঁড়ছিলো 
হযরত আলী (রাযি.) তাদেরকে প্রতিরোধ 
করেন ।১ 


গড়ের রা 


দিযে! 


সিউও 31955565385 ৩ 
আরজ ৭৪ এ 6 অর ৯ 429159 
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৫ টা টি ১৩58825 
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০:০৪ ৩4555 
“আহনাফ ইবনে কায়েস (রহ.) বর্ণনা 
করেন, আমি হযরত তালহা (রাযি.) ও 
যুবাইর রোযি.)-এর কাছে গেলাম এবং 
তাদের কাছে বলেছি, আমার আশঙ্কা হচ্ছে 
হযরত ওসমান (রাযি.)-কে শহীদ করে 
দেওয়া হবে । আপনারা আমাকে বলে দিন 
তার পরবর্তী সময়ে আমি কার হাতে 
বায়আত গ্রহণ করবো? তারা জবাব 


দিলেন, “আলীর হাতে ।' বর্ণনাকারী একই 
কথা হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর কাছে 
জানতে চাওয়ার পর তিনিও হযরত আলী 
(রাযি.)-এর হাতেই বায়আত গ্রহণের 
হুকুম দেন 1১৬ 


লেখক: অনুবাদক, কলামিস্ট ও আন্তর্জাতিক 
ঘটনাবলির ভাষ্যকার 


১ আল-কুরআন, সরা আল-ফাতহ, ৪৮:২৯ 

২ আল-কুরআন, সরা আত-তা7ওবা, ৯:১০০ 

৩ আল-বুখারী, জআস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৭, 
হাদীস: ৩৬৭১ 
ওয়াল মুলুক, দারুত তুরাস, বয়রুত, 
লেবনান (১৩৮৭ হি. _ ১৯৬৭ খ্রি.), খ. ৩, 
পৃ ২০৭ 

« (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৫, পৃ. 
১১, হাদীস: ৩৬৮৫) খে) মুসলিম, আস- 
সহীহ দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল- 

আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. 
১৮৫৮; হাদীস: ১৪ (২৩৮৯) 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ১৮৭০, হাদীস: ৩০ (২৪০৪) 


দারুল উলুম, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪২৯ হি. _ ২০০৮ খ্রি.), খ. ২, 
পৃ. ২৬৮ 

* সাইয়েদ শরীফ আর-রিযা, নাহযুল বালাগা, 
খ. ৩, পৃ. ৪৯১ 
ওয়।ল মুলক, খ. ৪, পৃ. ৩৩৭ 


ওয়াল শ্নলৃক, খ. ৪, পৃ. ২০১ 
১ ইবনে জরীর আত-তাবারী, তারীখুর রসুল 


৩৫০ 


০ 
ওয়াল মুলুক, খ. ৪, পৃ. ৩৮৫ 

১ ইবনে জরীর আত-তাবারী, তারীখর রুসুল 
ওয়াল ম্বলুক, খ. ৪, পৃ. ৩৯২ 

১৫ ইবনে জরীর আত-তাবারী, তারীখুর রুস্ল 
ওয়াল শ্নলুক, খ. ৪, পৃ. ৪১৩ 

১৬ ইবনে জরীর আত-তাবারী, তারীখব'র রুসুল 
ওয়াল ম্বলুক, খ. ৪, পৃ. ৪৯৭থ৪৯৮ 
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মহিলাদের দীনি শিক্ষার গুরুত্ব 


আবু তাকী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 


প্রাক-ইসলামি যুগে মহিলারা প্রচণ্ড 


মতো কঠিন শাস্তির বিধান । কিন্তু বাস্তবতা 


তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হবে 


অন্যায়-অবিচারের শিকার হয়েছে, তাদের 


বলছে, এসব কিছুর পরেও নারীদের ওপর 


ইজ্জত-সম্মান ভূলুষ্ঠিত হয়েছে, তাদের 


নিযতিনের মাত্রা বিন্দুপরিমাণও হাস 


ইনআশাআল্লাহ । যাতে অলৌকিক দর্শনের 
শ্রেষ্ঠত্ব ও সাফল্যের বিষয় সকলের সামনে 


অস্থিত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়েছে, তাদের 
কান্না ও আর্তচিৎকারে গোটা পৃথিবীর 
আকাশ বাতাস ভারি হয়েছে__একথা 
গোটা শিক্ষিতসমাজের কাছে দিবালোকের 
ন্যায় স্পষ্ট । কিন্তু কোনো সভ্যতা, দর্শন 


পায়নি, বরং প্রতিনিয়ত তা বেড়েই 
চলেছে। 
প্রমাণস্বরূপ বলা যেতে পারে, যেসব দেশ 
বিশ্বব্যাপী নারীদের অধিকার নিয়ে বেশি 


মাথা ঘামাচ্ছে, বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থার 


কিংবা শাসন র এ করুণ 
অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পারেনি । ঠিক 
সে মুহূর্তে সর্বপ্রথম ইসলামই মহিলাদের 
মুক্তি, শিক্ষা, শান্তি ও উন্নতির এক 
অলৌকিক দর্শন নিয়ে মানবজাতির সামনে 
উপস্থিত হয়। যার মাধ্যমে মহিলারা 
তাদের যাবতীয় অধিকার উদ্ধার করতে 
সক্ষম হয়, নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা 
পায়, হারানো ইজ্জত ফিরে পায় এবং 
শিক্ষার অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে মর্যাদার 
সমুচ্চ আসনে পৌছতে সক্ষম হয় । 
আক্রান্ত | পণ্যরূপে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও 
ইজ্জত-আবরু বাজারে বিক্রি হচ্ছে। 
বস্তবাদিদের যৌনসন্ত্রাস, অপশিক্ষা, 
অপসংস্কৃতি, জুলুম-নির্যাতন, অপহরণ, 
গুম, খুন ও ধর্ষণের মতো বিভিন্ন যুলুম- 
আঘাতে ক্ষতবিক্ষত আজ নারীসমাজ | 
সবমিলিয়ে তাদের শান্তি ও নিরাপত্তার 
অবকাঠামো ধসে চলেছে । যদি শীপ্বই এ 
অবস্থার কোনো পরিবর্তন না ঘটে, তবে 
এক সময় তাদের শান্তি ও নিরাপত্তার 
অস্তিত্ব পর্যন্ত হুমকির সম্মুখীন হতে বাধ্য । 
দৃষ্টিতে মনে হয় বিশ্বশক্তিগুলো এ 
সমস্যা নিরসনের প্রতি মনোনিবেশ করেছে 


জরিপ অনুযায়ী তাদের দেশেই নারীরা 
সবচেয়ে বেশি নিষতিনের শিকার হচ্ছে 


শিক্ষা অর্জনের জন্য আদেশ করা হয়েছে । 
মহিলারাও সে নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত । 


তাই প্রাক-ইসলামি যুগে যেভাবে কোনো 


মহিলাদের আলোচনা পৃথকভাবে করা না 


মতবাদ বা দর্শন মহিলাদের সমস্যার 
সমাধান দিতে পারেনি, ঠিক সেভাবে 
এখনো কোনো দর্শন দিয়ে তাদের 
সমস্যার সমাধান করা যাবে না। বরং এ 
মুহূর্তে ইসলামের অলৌকিক দর্শনই এর 
একমাত্র সমাধান | এ ছাড়া অন্য কোনো 
বিকল্প নেই এবং এটাই বাস্তব সত্য | 

কিন্তু এ দর্শনের বৈশিষ্ট কী, কিভাবে এটি 
মহিলাদের যাবতীয় সমস্যার যুগোপযোগী 
সমাধান দেয়, তাদের শান্তি নিরাপত্তা 
নিশ্চিত করে, ইজ্জত-আবরু সংরক্ষণ করে 
এবং উন্নতির শান্তিপূর্ণ পথ নির্দেশ করে 
তা আমাদের দুনিয়াবাসীর সামনে তুলে 
ধরতে হবে । যদি তারা খোলা মনে এ 


হলেও ব্যতিক্রম কতিপয় বিধান ব্যতীত 
প্রায় অধিকাংশ বিধান পালনের ক্ষেত্রে 
মহিলারাও কুরআনের  আদেশসূচক 
সম্বোধনের মধ্যে শামিল । সুতরাং 
প্রয়োজনীয় ইসলামী জ্ঞানার্জন করা 
যেভাবে পুরুষের ওপর ফরয, তেমনিভাবে 
নারীদের ওপরও ফরজ । নিমে এ সংক্রান্ত 
কতিপয় কুরআনের আয়াত পেশ করা 
হল: আল্লাহ তাআলা কুরআন করীমে 
[549514৩1565 ৬5৩৮5 
“আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানগর্ভ কথা, যা 
তোমাদের গৃহে পঠিত হয় তোমরা সে 
গুলো স্মরণ করবে ।১ 


দর্শন অধ্যয়ন করে এবং মহিলাদের শান্তি 


এ আয়াতে মহিলাদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষার 


নিরাপত্তার ব্যাপারে আন্তরিক ও নিষ্টাবান 


অর্জন ও বিতরণের ওপর একটি অর্থবহ 


হয় তাহলে তারা অবশ্যই এ দর্শন মানতে 


ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লামা আবু বকর 


বাধ্য হবে বলে আশা করি । আর যদি 
তারা আন্তরিক না হয়, তাহলে এর 


ইবনুল আরবী (রহ.) এ আয়াতের 
ব্যাখ্যায় বলেন, “এ আয়াত থেকে 


ভয়াবহ পরিণতি অতিশীদ্বই তাদের ভোগ 
করতে হবে এবং তখন অনুতাপ ছাড়া 


এবং তারা নারীদের শান্তি ও নিরাপত্তার 


কিছুই করার থাকবে না । 


লক্ষ্যে আয়োজন করছে বিশ্বব্যাপী 


বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে উপরের কথাটির যৌক্তিক 


সেমিনার, সেম্পোজিয়াম, গঠন করছে 


আলোচনার পাশাপাশি মহিলাদের শিক্ষা, 


খ্য নারী অধিকার সংস্থা ও সংগঠন, 


শান্তি ও উন্নতির সাথে ক্ত সকল 


প্রণয়ন করে চলছে নারী নিতিন আইনের 
সেন্টেম্বর'১৬ 


জাগতিক দর্শন ও ইসলামি দর্শনের মধ্যে 


প্রতীয়মান যে, উম্মুহাতুল মুমিনীন রোঘি.) 
নবী করীম (সা.)-এর কাছ থেকে যেসব 
বিধি-বিধান সম্পর্কে তারা অবগত 
হয়েছেন সেগুলো মানুষের কাছে পৌছে 
দেওয়া তাদের কতব্য, যাতে লোকেরা সে 
অনুযায়ী আমল ও জীবন পরিচালনা 


করতে পারে । 
আত্তার্তহীদ ৩২ 
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একজন নার 
গ্রহণযোগ্য হওয়াটাও প্রমাণিত তহয় ১ 

আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) ইবনে 
আরবী (রহ.)-এর উপর্যুক্ত বক্তব্য তুলে 


হযরত আলী (রাযি. এ আয়াতের 

ব্যাখ্যায় বলেছেন, ০ 
2] (5 (০ 15215) 

“এ আয়াতে মুমিনদেরকে সম্বোধন করা 

হয়েছে যে, তোমরা স্বীয় সত্তা এবং নিজের 


ধরে লিখেছেন যে, “যদি কোনো ব্যক্তি 
রসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট থেকে 
কুরআনের কোনো আয়াত বা হাদীস শুনে, 
তা অন্যান্য লোকের কাছে পৌছে দেওয়া 
তার অবশ্যই কর্তব্য । এমনকি কুরআনের 
যেসব আয়াত নবীজির পুণ্যবতী স্ত্রীগণের 
গৃহে নাধিল করা হয়েছে অথবা নবীজির 
নিকট থেকে তারা যেসব শিক্ষা লাভ 
করেছে, সেগুলো সম্পর্কে অপর লোকের 
সাথে আলোচনা করা তাদের ওপর 
বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে । আল্লাহ 
পাকের এ আমানত উম্মতের অপরাপর 
লোকের নিকট পৌছানো সে পৃণ্যবতী 
সত্রীগণের অপরিহার্য কর্তব্য 1” 


পরিবার-পরিজনকে কল্যাণ শিক্ষা দাও 1” 
ইমাম নওয়াওয়ী (রহ.) এ আয়াতের 
ক 25 এ ২১৩ ৪ এ ৮ 
এখানে আল্লাহ তাআলা মানুষকে তার 
আদেশ মান্য করার এবং নাফরমানি থেকে 
বেচে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন । আর 
পরিবার-পরিজনকেও এই নির্দেশ পালন 
করানো, এর ওপর সুদৃঢ় থাকা, তাদের 
এর শিক্ষা-দিক্ষা দেওয়ার নির্দেশ করা 
হয়েছে । যাতে তারা জাহানাম কঠিন 


অতএব বোঝা গেল-পবিত্র কুরআন ও 
হাদীসের প্রচার-প্রসার এবং শিক্ষা গহণ ও 
প্রদান করা যেভাবে পুরুষদের কর্তব্য, 
তেমনি নারীদেরও কর্তব্য ৷ নারীরা তাদের 
মহলে এই দায়িত্ব আনজাম দেবে | 
তিনি আরও ইরশাদ করেছেন, 
90546 58584) 2) ত ধা 256 
বি 
“হে নবী! আপনি জেনে রাখুন, আল্লাহ 
ব্যতীত কোন উপাস্য নেই । ক্ষমা প্রার্থনা 
করুন, আপনার ত্রুটির জন্য এবং মুমিন 
পুরুষ ও নারীদের জন্য 1 
এ আয়াতে সর্বপ্রথম নবী করীম (সা.)-কে 
ইলম বা জেনে রাখার কথা বলে জ্ঞান 
অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । তারপর 
সেই জ্ঞানের আলোকে নিজের ক্রটি ও 
মুমিন বান্দা-বান্দির ক্রটির জন্য আল্লাহর 
দরবারে ক্ষমা প্রার্থণা করার নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে। সুতরাং বোঝা গেল যে, 
জ্ঞানার্জনের দরজা আমলের পূর্বে আর 
তাতে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো 
তারতম্য নেই । এ কারণে ইমাম বুখারী 
(রহ.) নিজেও এ আয়াতটি 0১৪ 21 ০4৩ 
০০19 9গ্র। (ইলম অর্জন আমলের পূর্বে 
অধ্যায়)-এ এনেছেন । 
অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে, 
[6255 পঞ্চ ডিন 20৬ 
“হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং 
তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের 
আগুন থেকে বাচাও 1 


আযাব থেকে রক্ষা পেয়ে যায় |" 
আল্লামা মাহমুদ আল-আলুসী (রহ.) এ 
আয়াত থেকে প্রতীয়মান করে বলেন, 
“পুরুষদের জন্য যেসব জ্ঞান অর্জন করা 
ফরয সেগুলো তার পরিবার-পরিজনকেও 
শিক্ষা দেওয়া ফরয | তবে কোনো কোনো 
০ শব্দে সন্তানদেরকেও 
অন্তর্ভুক্ত করেছেন । কেননা হাদীসের 


“আপনি বলুন, যারা জ্ঞানী এবং যারা অজ্ঞ, 
তারা কি এক সমান হতে পারে?” 


এ আয়াতের আলোকে জ্ঞানী ও অজ্ঞ এক 
সমান নয় । কেননা ধর্মের জ্ঞান মানুষকে 
আলোকময় পথ দেখায়, মুক্তির পথ 
প্রদর্শন করে, অসল ও উদাসীন পড়ে না 
থেকে নিজেকে আল্লাহর আনুগত্যে 
নিবেদিত করে জীবনকে মূল্যবান বানানো 
শেখায়, আল্লাহ তাআলার সম্পর্ক স্থাপন 
ও তার উন্নয়ণে অনুপ্রেরণা যোগায় এবং 
কুসংস্কার ও কুকর্ম থেকে বিরত রাখে । 
পক্ষান্তরে অজ্ঞতার মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্য 
নেই, বরং অজ্ঞতা হল পুরোপুরি 
অন্ধকার । বালা-মুসীবত ও কঠিন 
পরিস্থিতির সময় কিছুটা খোদাভীতির 
আলো দেখা গেলেও শিথিল অবস্থা তা 
বাকি থাকে না, বরং পূর্বের অচেনা 
অবস্থায় ফিরে যায়। এ কারণে অত্র 
আয়াতে জ্ঞানী ও অজ্ঞ এক সমান নয় 
বলে প্রত্যেক মুসলমান নারী ও পুরুষ 
অনুপ্রেরণ ও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। 
অন্য আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে, 
[85১৩০ 

“আল্লাহকে ভয় করে তীর বান্দাদের থেকে 
কেবল আলেমরাই 1১ 


আলোকে সন্তানকে পিতার অংশ সাব্যস্ত 


এ আয়াতে ধর্মীয় জ্ঞানের ফযীলত স্পষ্ট 


করা হয়েছে । অতঃপর তিনি একটি হাদীস 
উল্লেখ করেছেন: 
৫৯ ১৬ ৫:0৬ ১০ এ॥ স্ 
1002 0৫5 5০5 ক৩54৫45 
নি 
“সে ব্যক্তির ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত 
হোক, যে বলেছে, হে পরিবার-পরিজন! 
তোমাদের নামায, তোমাদের রোজা, 
তোমাদের যাকাত, তোমাদের মিসকিন, 
তোমাদের ইয়াতিম এবং তোমাদের 
প্রতিবেশীদের হক যথাযথভাবে আদায় 
কর। সম্ভবত আল্লাহ তাআলা 
তোমাদেরকে তার সাথে জান্নাতে একত্রিত 
করবেন ॥ 
কেউ কেউ বলেছেন, কিয়ামত দিবসে সে 
ব্যক্তি সবচেয়ে কঠিন শাস্তির সম্মুণীন হবে 
যে তার পরিবারকে অজ্ঞ রেখেছে ।” 
এ পর্যায়ে ইলমের ফযীলত সম্পর্কিত 
কতিপয় আয়াত উল্লেখ করা হচ্ছে, 
যেখানে পুরুষ ও মহিলা উভয়ে অন্তর্ভূক্ত । 
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 


করা হয়েছে যে, ইলমে দীন মানুষের 
অন্তরে আল্লাহর ভয়-ভীতি ও তাকওয়া 
সৃষ্টি করে, আল্লাহর একত্ববাদ ও আদল- 
ইনসাফ সম্পর্কে জ্ঞান দান করে । ফলে 
সে আল্লাহর আযাব ও শাস্তির ভয়ে 
যাবতীয় কুকর্ম থেকে বিরত থাকে । 
পক্ষান্তরে যার কাছে ধর্মীয় জ্ঞান নেই, সে 
আল্লাহকে চিনবে না এবং তার আদল ও 
ইনসাফ সম্পর্কেও অবগত হতে পারবে 
না । ফলে তার পক্ষে তাকওয়া অর্জন করা 
এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা সম্ভব 
নয়। 

এ আয়াতের আলোকে তাকওয়া ও 
খাশিয়ত ধর্মীয় জ্ঞানের চূড়ান্ত লক্ষ্য, যাতে 
নারী পুরুষের কোন ভেদাভেদ নেই | যদি 
মহিলারা ধর্মীয় জ্ঞান থেকে দূরে সরে 
থাকে, তাহলে তারা তাকওয়ার সে স্তর 
থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে | সুতরাং ধর্মীয় 
জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে মহিলারাও এ 
নির্দেশের আওতাভুক্ত । 

অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে, 
[ি১529% 0565-524 236405% 


সেপ্টেম্ব'১৬ 7 যু) আত্তার্তহীদ ৩৩ 


ম।হি।লা।ঙ্গ।ন 
'আল্লাহ তাআলা তোমাদের মধ্য থেকে 


জ্ঞানার্জনের উপায়-উপকরণ না থাকে, 


যারা ঈমানদার এবং যাদেরকে ইলম দান 
করা হয়েছে, তাদের মযাঁদা বৃদ্ধি করে 
দেবেন ।** 


এ আয়াতে জ্ঞানীদের মর্যাদা বৃদ্ধির 
প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে । যদি মহিলারা 
ইলমে দীনের জ্ঞান থেকে দূরে থাকে, 
তাহলে তারা এ ফযীলত থেকে বঞ্চিত 
থেকে যাবে । সুতরাং তাদের পক্ষেও 
ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য কষ্ট-সাধনা 
করতে হবে । 
অন্য আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে যে, 
394৮02525৬০ স্চ 255 ৫০0৫৩ 
& 28965885608 335৩85 2 ৫52 
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[4৩৪ 
“নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম 
করে, তারাই সৃষ্টির সেরা ও সবেত্তিম । 
তাদের প্রতিদান তাদের পালনকতররি 
কাছে রয়েছে চিরকাল বসবাসের জান্নাত, 
যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ । 
তারা সেখানে অনন্তকাল অবস্থান করবে । 
আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং 
তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট । এটা তার জন্য 
যে তার প্রতিপালককে ভয় করে 1১২ 


এ আয়াতে আল্লাহর ভয় ও 
তাকওয়াদারকে সৃষ্টির সেরা ও সবেত্তিম 
মাখলুক সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর 
ইতঃপূর্বে একথা প্রতীয়মান করা হয়েছে 
যে, জ্ঞানই একমাত্র মানুষের হৃদয়ে 
তাকওয়া ও খশিয়ত আল্লাহর ভয়) সৃষ্টি 
করে থাকে । সুতরাং ধর্মীয় জ্ঞানই সেরা 
মলের নানি 
সেরা মাখলুক ৷ তবে এ ফযীলতে নারী 
পুরুষের মধ্যে কোনো তারতম্য নেই এবং 
সকলেরই এ ফযীলত লাভে প্রাণপন চেষ্টা 
করা উচিত । 


৮৮৫৫৫%+ £& ৫ 


45 
[া%১) 

“কেন তাদের প্রত্যেকটি দলের একেকটি 
ংশ বের হলো না, যাতে তারা দীনের 


জ্ঞান লাভ করে 1৩ 
আন্রামা আল-আলুসী (রহ.) 


বলেন, অনেক তাফসীর বিশারদগণের 


হয় যে, ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে 


তাহলে তারাও শরীয়া দিক-নির্দেশনা 
মুতাবেক শতসাপেক্ষে সফর করতে 


পারবে । 
আলোচিত যদিও মহিলাদের 


মহিলারাও পুরুষদের মতো নির্দেশিত | 
ধর্মীয় জ্ঞান ব্যতীত মহিলাদের পক্ষেও 
তাকওয়া ও খশিয়তের সমুচ্চস্তরে সমাসীন 
হওয়া সম্ভব নয় । ধর্মীয় জ্ঞান করণীয় ও 


বিষয়টা ভিন্নভাবে আলোচনায় আনা হয়নি, 


বর্জনীয় স্থানসমূহ শনাক্ত করে এবং 


কিন্তু সঠিক মতানুসারে ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের 


তাকওয়া ও খশিয়ত তা অতিক্রম করে 


এসব মহিলাদের ক্ষেত্রেও 


আল্লাহর প্রেম-ভালোবাসার প্রতি অগ্রসর 


সমানভাবে প্রযোজ্য । এখানে স্বতন্ত্রভাবে 
মহিলাদের বিষয়টা উন্মেখ না করা এমনই 
যেভাবে নামায, রোযা, হজ ও যাকাতের 
ব্যাপারে তাদের কথা স্বতন্ত্রভাবে উন্নেখ 
করা হয়নি ৷ তবে কিছুকিছু আয়াত এমনও 
আছে, যেখানে মহিলা ও পুরুষের বিষয়টা 
একত্রে উল্লেখ করা 


5০6 ০১5৩৪৮৫৫৩52 ০৫৮ 5 12 
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ঘা 
“হে মানবসমাজ! তোমরা তোমাদের 
প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে 
এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি 
তার থেকে তার সৃষ্টি করেছেন, 


আর তাদের দু'জন থেকে বিস্তার করেছেন 
অগুণতি পুরুষ ও নারী । আর আল্লাহকে 
ভয় কর, যার নামে তোমরা পরস্পরের 
নিকট দাবি করে থাক এবং আত্মীয়তা 
থেকেও । নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের 
ব্যাপারে স্বচেতন রয়েছেন 1 

অন্য আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে যে, 

| 

'পুরষদের জন্য তাদের আমলসমূহের 
অংশ রয়েছে এবং মহিলাদের জন্য রয়েছে 
তাদের আমলসমূহের অংশ । আর তোমরা 
আল্লাহ্‌র কাছে তার অনুগ্রহ প্রার্থণা 
কর ।” 
অন্যত্র ইরশাদ ডা যে, 

৫ 55৫৮ ৩১ পঠ ৫ 2500545%5 
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৮৫ ৩ ৩০৬ এ কেরে? ২ সু উল 

[৫১৩ রর 
“যেকোনো ব্যক্তি ঈমানের সাথে নেক কাজ 
করবে, সে পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি 


মতে এখানে বের হওয়া থেকে জ্ঞান 
অর্জনের উদ্দেশ্যে বের হওয়া উদ্দেশ্য 1৪ 

এ আয়াতে জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে সফর 
করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে । 


তাকে শান্তিময় জীবন যাপন করাব এবং 
তাদেরকে তাদের সবেত্তম আমল 
অনুসারে তার প্রতিদান দান করব 1 


হতে উদ্ভু্ধ করে । 


প্রকটভাবে অনুধাবন করা যায় । 
ঞ| ৪2 ০ :$ ০১১৯০ ৬ এ| ৬৫ ৩৪ 


408 পিএ ৩ কি 
“হযরত আবদুল্লাহ ও মাসউদ (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ 
করেছেন, 'দীনী শিক্ষা অর্জন করা প্রত্যেক 
মুসলিম নর-নারীর ওপর ফরয 1১৮ 


মোল্লা আলী আল-কারী (রহ.) মুসনদে 
আবু হানিফায় এ র্‌ ব্যাখ্যায় 
লিখেন যে, “অতিব প্রয়োজনীয় দীনের 
জ্ঞানার্জন করা ফরযে আইন অথবা 
যেকোনো দীনী জ্ঞান অর্জন করার কিছু 
স্তর ফরযে আইন এবং অপর কিছু স্তর 
ফরযে কিফায়া | এটি প্রত্যেক মুসলমানের 
সাথে সম্পর্কিত এবং প্রত্যেক মুসলিম 
নারীরাও এ হুকুমের অন্তর্ভূক্ত ।১৯ 


র্‌ :$ ৯০০ ৬ টা 985 রা নি 
2 2 33205 49 রি ৮6 এ 2 
১০ এ এ 9 ও 5 এও 0৮০ 
153 89 545 ৩০6 এ ও ৫ 
১০ 5১4৩ ০ 19০31) 4 
৮৮৮ 9 রুপ ৯ ৮1705 
১59 টি “৫4০1 ৫ 3585 5১00 


৫৪ 
“হযরত ক সুলাইমান মালিক ইবনুল 
হুয়াইরিস (রোযি.) বলেন, আমরা নবী 
করীম (সা.)- এর নিকট উপস্থিত হয়ে বিশ 
দিন অবস্থান করেছিলাম এবং তখন 
আমরা যৌবনে পদার্পন করেছিলাম । 
অতএব নবীজি মনে করলেন, আমরা 


কুরআন করীমে এ ধরনের আরও বহু 


পরিবারের প্রতি আকাঙ্কাগ্রস্ত বিধায় তিনি 


আয়াত বিদ্যমান, যেগুলো দ্বারা প্রতীয়মান 


আমাদের পরিবার সম্পর্কে জানতে 


সেপ্টেম্ব'১৬ _____'ঁঁঁককজ্ু। আত্তার্তহীদ ৩৪ 


ম।হি।লা।জ।ন 


চাইলেন । আমরা তীকে পরিবার সম্পর্কে 
অবহিত করলাম । তিনি অত্যন্ত নম্র ও 
দয়ালু ছিলেন 1২০ 


ক এ 52546 :08 এ ৬৪ ৪8৪5 
ও 5৬ এ পি 9429 খোলো 7৪ তি 
থু 2১550 4240 এ 3০৪ ৩5 
১৩৪ ৫ ১22 এড ৬৫ ঞা ৬ রস 
০ ৩০৪ রে টি রর 

বি 04৬44 
“হযরত আবু বুরদা তার পিতা থেকে 


তাদেরকে পৃথকভাবে ওয়ায-নসীহত 
করেছেন |)” 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, আবদুল কায়সের প্রতিনিধি 
দল নবী করীম (সা.)-এর সামনে উপস্থিত 
হলে নবীজি তাদেরকে ইসলামের 
গুরুতৃপূর্ণ বিধানাবলি সম্পর্কে জ্ঞান দানের 
পর নির্দেশ দেন যে, রর 
লও ১ পে 19১13 সি 
“এ বিধানগ্ুলোকে স্মরণ রাখ এবং 
তোমাদের অবর্তমান লোকদের কাছে 
তাকে পৌছাও 1২৩ 


০৪405045454 058549 

(890 20 এ৪ 
“হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ঈদুল 
ফিতরের দিন প্রথমে দাড়িয়ে নামায 
পড়ালেন এবং তারপর খুতবা প্রদান 
করলেন । অতপর যখন নবী করীম (সা.) 
খুতবা থেকে ফারেগ হলেন, তখন মিশ্বর 
থেকে নেমে মহিলাদের নিকট উপস্থিত 
হয়ে হযরত বিলাল (রোঘি.)-এর হাতে ভর 
দিয়ে তাদেরকে ওয়ায করলেন । আর 
হযরত বেলাল তার কাপড় প্রসারিত করে 


আল্লামা আবুল হাসান ইবনে বাত্তাল রেহ.) 


রেওয়ায়ত করেন, নবী করীম (সা.) 
ইরশাদ করেছেন, “৩তজন ব্যক্তি 
দু'সওয়াবের অধিকারী হবে: 


১. কিতাবীদের থেকে যে তাদের নবী 


এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন যে, “এ 
হাদীসের বিভিন্ন উপকারিতার মধ্য থেকে 
একটি হচ্ছে, পুরুষের দায়িত্ব যে, সে তার 


এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর ঈমান 
আনবে । 


পরিবারকে দীনের জ্ঞান দেবে । 
কেননা নবী করীম (সা.) এ টা 


২,.যে গোলাম আল্লাহর হক ও তার অবর্তমান লোকদের কাছে 
মুনিবের হক যথাযথভাবে আদায় বিধানগুলো পৌছানোর (৮ 
দিয়েছেন 1৩ 


করবে । 

৩. যে ব্যক্তি তার বান্দিকে সুন্দর আদব- 
কায়দা শিখাবে এবং উত্তম শিক্ষায় 
শিক্ষিত করে গড়ে তুলবে অতঃপর 
তাকে মুক্ত করে বিবাহ করবে, সে 
দু'সওয়াবের ভাগী হবে ।”৯ 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (োষি.) 
থেকে বর্ণিত, 


০ ৮ 2) ক 
09 ০০০০ রি টি কিউ এ ০৬০৩ (0) 
5265% রনি গাঁ 99৪ ১5 ও ৪ 


চা 


৫1 গঠর ততি এও 585৩ ৬১৪৬ 
98 ৫৪012 ৫1 $5৫ ২৯০৩ ঠা 
44014 


'নবী করীম (সা.) বের হয়ে ঈদের নামায 
পড়ালেন অতপর খুতবা দিলেন । তবে 
কোন আযান ও ইকামত দেন নি। (কিন্তু 
মহিলারা নবীজির আওয়ায শুনতে পায়নি 
বিধায় তিনি) তারপর মহিলাদের কাছে 
উপস্থিত হয়ে তাদেরকে ওয়ায-নসীহত 
করলেন এবং সদকা করার নির্দেশ 
দিলেন । আমি তাদেরকে দেখেছি যে, 
তারা নবীজির উপদেশ শুনে তাদের কান 
ও গলার অলঙ্কার খুলে হযরত বেলালকে 
প্রদান করলেন । অতপর নবীজি ও হযরত 
বেলাল সেগুলো তার ঘরে বহন করে 
আনলেন । (এখানে নবীজি মহিলাদের 
ধর্মীয় জ্ঞানের অভাব পুরণের স্বার্থে 


জি. 


১2708: ০ 44%52748 
০5591 7%1  ও ৯ ৪৮ ইউ এ 
(28005055511 8505 48019 ৩ 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) 

থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ 
করেন, “আল্লাহ তায়ালা কিয়ামত দিবসে 
তিন ব্যক্তির ওপর রহমতের দৃষ্টিতে 
তাকাবেন না। যে পিতা মাতার সাথে 
সম্পর্ক ছিন করে, যে মহিলা পুরুষের 

আকৃতি ধারণ করে টা 6 

আল্লামা ইবনুল আসির (রহ.) এ হাদীসের 

ব্যাখ্যায় বলেন, “এর থেকে উদ্দেশ্য সেই 
মহিলা যে তার আকৃতিতে পুরুষের 

সাদৃশ্যতা গ্রহণ করে, তবে জ্ঞান ও 

মাসায়িল উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সাদৃশ্যতা তো 

নেই 1৬ 


সঙ্জিত করতে নবীজির উৎসাহ 


দিলেন, যাতে মহিলারা সদকা নিক্ষেপ 
করতে ছিল।' 


এপ্দ ৪4৫ 


তি লাতিন :5 26০8. ০৮৪ ৩ ৬৪ 
2৫522 ০ 3১8 ৩] ৬৫০ চি 


40৩5 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 


(রাযি.)-এর বর্ণনায় একথাও বর্ণিত 
রয়েছে যে, নবী করীম (সো.) ধারণা 
করেছেন যে, মহিলারা তার ওয়ায শুনেনি, 
তাই তিনি তাদের দিকে গেলেন এবং 
হযরত বিলাল (রোযি.) তার সাথে ছিলেন । 
অতপর তিনি তাদেরকে ওয়ায করলেন 
এবং সদকার আদেশ দিলেন ।*৮ 
এ হাদীস দ্বারা মহিলাদেরকে ধর্মীয় 
শিক্ষায় সজ্জিত করার প্রতি নবীজির 
অনুপ্রেরণার সন্ধান পাওয়া যায় । তবে এ 
বিধান শুধু নবী করীম (সা.)-এর সাথে 
নির্দিষ্ট নয়, বরং উম্মতের প্রতিও এ বিধান 
প্রযোজ্য এবং উম্মতের ওলামা, অলী ও 
বুযুর্গদের করণীয় যে, তারা মহিলাদের 
কাছে শরীয়া পদ্ধতিতে শরীয়তের বিধান 
পৌছবেন | ইবনে জুরায়েজ (রহ.) হযরত 
আতা (রহ.) থেকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, 
ঘা :$ ৭528449 এ 1০1৬৬ 
2 28353 বডি ৬০ 


“আপনি কি ইমামের ওপর মহিলাদের 
ওয়ায করাকে জরুরি মনে করেন? তিনি 


নবী করীম সো.) মহিলাদের কাছে দীনের 


উত্তর দিলেন, নিশ্চয়ই এটি তাদের ওপর 


বিধান পৌছানোর প্রতি খুবই যত্ববান 
ছিলেন । 


41০ ৮1503 :56 4০195 9:8৬ ৬০ 
55015 0 এজ এ ৪ 
8645 94481 এটি এরি ণ | ৬ ৪ 


জরুরি আর তাদের কি হল যে, তারা এ 
কাজ করবেন না ৯ 


ধর্মীয় জ্ঞান নিজেই উত্তম ইবাদত, এর 
মাধ্যমে মঙ্গলের রাস্তা খুলে এবং 
অমঙ্গলের পথ রুদ্ধ হয়। হযরত উস্মুদ্‌ 
দরদা রোযি.) বলেন, 


সেপ্টেম্বর'১৬ __77-7------লললন্ু। আত্তর্তহীদ ৩৫ 


ম।হি।লা।ঙ্গ।ন 
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আমি প্রত্যেকটি জিনিসের মধ্যে ইবাদত 
তালাশ করেছি । কিন্তু কোন জিনিসই 
আমার অন্তরের জন্য ইলমের মুযাকারা বা 


ফিকহের মুযাকারা থেকে বেশি প্রতিষেধক 
পাইনি ৮? 


এবার মহিলাদের উৎসাহ দেখুন 
স্বর্ণযুগে মহিলাদের ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষার 
বিভিন্ন পদ্ধতি ছিল । যেমন- ৫ ওয়াক্ত 
নামাযে শরিক হয়ে সরাসরি নবী করীম 
(সা.)-এর ইরশাদ শ্রবণ, ঈদের 
জামায়াতে অংশগ্রহণ ও নবীজির ওয়ায 
শ্রবণ, অজানা বিধান জানার জন্য নবীজির 
খেদমতে উপস্থিত হওয়া ইত্যাদি । 
এমনকি একটি হাদীস দ্বারা তাদের প্রচণ্ড 
উৎসাহ প্রকাশ পায়, যাতে তারা 
শরীয়তের বিধান শিখার জন্য নবীজির 
কাছে একটি দিন বিধরিণ করার আবেদন 
পেশ করেছেন । . 
পারল ০0520 454 
চে | 245 ৩) 7৩৬ 

৬৬ 491 95৫০৯ 49 মা টি 


0207 :৫ ৭5603 এন 
হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত, মহিলারা নবী করীম (সা.)- 
এর কাছে আরয করলেন, পুরুষরা 
আপনার ওপর আমাদের চেয়ে প্রাধান্যতা 
লাভ করেছে । অতএব আপনি আমাদের 
জন্য একটা দিন নিধধরিণ করুন । নবীজি 
তাদের জন্য একটা দিন নির্ধারণ করলেন, 
যাতে তিনি তাদের কাছে উপস্থিত হয়ে 
তাদেরকে ওয়ায করলেন ও শরীয়তের 
নিধান নির্দেশ করলেন । এর মধ্য থেকে 
একটি নির্দেশ হল, “তোমাদের মধ্যে যার 
৩টি বাচ্চা মারা যায় তারা অবশ্যই তার 
জন্য জাহান্নাম থেকে আড়াল হয়ে 
দাড়াবে " এক মহিলা আরজ করল, যদি 
কারো দুটি সন্তান মারা যায় | নবীজি উত্তর 
দিলেন, “দুটি মারা গেলেও 1৮ 
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“হযরত উক্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, জনৈক আনসারী 


মহিলাদের ব্যাপারে এ নির্দেশ শুনেছি যে, 
“তোমরা সদকা কর যদিও তোমাদের 
স্বর্ণালংকার দ্বারা হোক । কিন্তু যায়নাব 
হযরত আবদুল্লাহ এবং কতিপয় ইয়াতীম 
বাচ্চার ওপর তার সম্পদ ব্যয় করতেন । 


মহিলা নবী করীম (সা.)-কে জিজ্ঞাস 


অতএব তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 


করেন, জানাবতের গোসল কিভাবে করতে 
হয়? রাসূল (সা.) বললেন, প্রথমে অযু 
করবে অতঃপর মাথার ডান দিকে থেকে 


মাসউদ (রাযি.)-কে বললেন, আপনি নবী 
করীম সো.) থেকে জেনে আসুন যে, 
আপনার ওপর এবং ইয়াতিম বাচ্চাদের 


এবং পরে বাম দিক থেকে পানি 

ঢালবে 1২ 

রগ ৩৫ ক ৩৪5 88৩৩০ 
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হযরত উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, এক মহিলা পদরি 
আড়াল থেকে হাত বাড়িয়ে নবী করীম 
(সা.)-কে একটি চিঠি প্রদান করল। 
নবীজি তার হাত ধরে বললেন, “এটা 


ওপর ব্যয় করা আমার পক্ষে যথেষ্ট হবে 
কি না? হযরত আবদুল্লাহ বললেন, বরং 
তুমি গিয়ে জিজ্ঞাসা কর । আমি নবীজির 
দিকে গেলাম | সেখানে দরজায় একজন 
আনসারি মহিলাকে পেলাম, তার 
প্রয়োজনও আমার প্রয়োজনের ন্যায় । এ 
সময় আমাদের নিকট দিয়ে হযরত বেলাল 
(রা.) অতিক্রম করলে আমরা তাকে 
বললাম, নবী করীম (সা.)-কে আমাদের 
এ বিষয়টা সম্পর্কে একটু জিজ্ঞাসা করুন । 
কিন্তু আমাদের পরিচয় দেবেন না । তিনি 
জানতে চাইলে নবীজি জিজ্ঞাসা করেন, 
প্রশ্নকারী কে'? হযতর বিলাল উত্তর 
দিলেন, যায়নাব | তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 


কোনো পুরুষের হাত নাকি মহিলার হাত? 


“কোন যায়নাব'? হযরত বিলাল উত্তর 


মেয়েটি উত্তর দিল মহিলার হাত । তখন 
নবীজি ইরশাদ করলেন, “যদি তুমি মেয়ে 
হও, তাহলে তোমার নখ মেহেদি দ্বারা 
পরিবর্তন করে নাও 15 


এ 4১৫3 ৩৪ 1 এ এ ভর্ এএ ৩৪ 
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শেন 
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49] 381 হা 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাষি.)- 


এর স্ত্রী হযরত যায়নাব (রাযি.) বলেন, 
আমি মসজিদে নবীজির মুখে বিশেষ করে 


দিলেন, আবদুল্লাহর স্ত্রী। তখন নবীজি 
বললেন, হ্যা সে দুটি সওয়াব লাভ 
করবে । একটি হল আত্মীয়তার বন্ধনের 
কারণে এবং অপরটি হল সদকার 
সওয়াব 1৮55 
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. 49053165554 259) 25555 954 
“হযরত শিফা বিনতে আবদুল্লাহ (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, আমি হযরত হাফসা 
(রাধি.)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম 
এমতাবস্থায় নবী করীম (সা.) আমাদের 
কাছে উপস্থিত হলেন এবং আমাকে 
বললেন, “তুমি কি একে রকিয়াতুন নামলা 
শিক্ষা দেবে না, যেভাবে তাকে লিখনি 

শিক্ষা দিয়েছ”? ৩৫ 


19535, ৫০৬ 
গেট এ$ 1415-9 & 0 এ 
4০149৬৪৮৬৬৬, চি 
রেলাতি 9 | এ): পে এ 4৯০ টি 
0485 1916১22৬: রি এ 

ডি এত এর :3& 


সেপ্টেম্ব'১৬ 7 যু) আত্তর্তহীদ ৩৬ 


ম।হি।লা।জ।ন 


হযরত উম্মে সালামা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, হযরত উম্মে সুলাইম (রাযি.) নবী 
করীম (সা.)-এর নিকট জানতে চান যে, 
ইয়া রসূলুল্লাহ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা 
সত্য কথা বলতে আন্মাহ পাকের কাছে 
কোনো লজ্জা নেই | মহিলাদের স্বপ্নদোষ 
হলে গোসল করতে হবে কি? নবী করীম 
(সা.) উত্তর দিলেন, “যদি পানি প্রত্যক্ষ 
কর। হযরত উম্মে সালামা (োযি.) 
একথা শুনে চেহেরা আবৃত করে বললেন, 
ইয়া রসূলুল্লাহ! মহিলাদের কি স্বপ্নদোষ 
হয়? নবীজি হ্যা বলে উত্তর দিয়ে বললেন, 
“তোমার হাত বালু মিশ্রিত হোক, অন্যথায় 
তার সন্তান কিসের স্বাদৃশ্য হবে 1” 


একি 8 6 ভগ ১ রর 
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(৩9 এম 
উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত, ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ 
(রাযি.) নবী করীম (সা.)-এর নিকট 
উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া 
রসূলুল্লাহ! আমি একজন ইস্তেহাযাগ্রস্ত 
নারী, বিধায় আমি পবিত্র হতে পারি না। 
অতএব আমি কি নামায ছেড়ে দেব? নবী 
করীম (সা.) বললেন, “না, সেটি খতুস্রাব 
নয়, বরং শীরা স্তেহাযা) | সুতরাং যদি 
তোমার খতুস্রাবের সময় আসে, তাহলে 
তুমি নামায ছেড়ে দেবে। আর যদি 
খতুস্রাবের সময় পার হয়ে যায়, তাহলে 
গোসল করে এবং রক্ত ধৌত করে নামায 
আদায় করবে | তারপর প্রত্যেক নামাযের 
জন্য ওজু করবে ওই সময় ফিরে আসা 
পর্যন্ত 1৮5? 
একটি লম্বা হাদীসে হযরত আয়িশা 
(রাযি.) থেকে আনসারী মহিলাদের 
সা একথা বর্ণিত তি রয়েছে যে, 
৫5 ৩ 0 ১৮০ 2 ৮ ও ০ 


১591 3৩৩ 2 2] 


“আনসারী মহিলারাই উত্তম, যাদেরকে 
লজ্জ দীনের জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে বাধা 
দিতে পারে না ।”৮ 


ফিরিঙ্গী বাজার, চউগাম 


আল-কুরআন, আ/ল-আহযাব, ৩৩:৩৪ 
সা 
কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান 


(তৃতীয় সংস্করণ: ১৪২৪ হি. - ২০০৩ 
উর 

তী মুহাম্মদ রি 
মাকতাবায়ে মাআরিফুল কুরআন, করাচি 
পাকিস্তান (১৪২৯ হি. _ ২০০৮ খ্রি), খ. 
৭, পৃ. ১৪১-১৪২ 


* আল-কুরআন, সুরা ম্বহাম্মদ, ৪৭:১৯ 
৫ আল-কুরআন, সৃর7 আাত-তাহরীম, ৬৬:৬ 
৬ আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস 
সহীহাঈন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ 
হি. - ১৯৯০ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৫৩৫, 


আরব (প্রথম সংস্করণ: 

২০০২ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২১৪ 

্ এ আদুনী রহুল মাআনী ফা 
কুরআনিল আযীয ওয়াস- 

সাবউল মাসানী, দারুল কুতুব আল- 

ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ১৪, পৃ. 

৩৫১ 

* আল-কুরআন, সরা আয-হবমার, ৩৯:৯ 

১ আল-কুরআন, সরা ফাতির, ৩৫:২৮ 

* আল-কুরআন, সরা আল-ফাতির, ৫৮:১১ 

রি ৯৪০ সূরা আল-বাইীয়িনা, 

৯৮:৭-৮ 

১ আল-কুরআন, সরা আাত-তাওবা, ৯:১২২ 

মাআনী ফী 


ডঃ ০10 রাহুল 
তাফসীরিল আযষীম  ওয়স- 
সাবউল ) খ. ৬, পৃ. ৪৬ 


১ আল-কুরআন, সূরা জান-নিসা, ৪:১ 
+* আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, ৪:৩২ 
+ আল-কুরআন, সরা আন-নাহল, ১৬:৯৭ 
** আত-তাবারানী, আল-মৃজাম়ুল কবীর, 
মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, 
মিসর, খ. ১০, পৃ. ১৯৫, হাদীস: ১০৪৩৯ 
১» মোল্লা আলী আল-কারী, শরহু মুসনাদি 
আবী হানীফা, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৫ 
হি. _ ১৯৮৫ থ্রি), খ. ১. পৃ. ৫৩৮-৫৩৯ 
২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু রন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্কর 
১৪২২ হি. ল ২০০১ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. 
হাদীস: ৬০০৮ 


বা আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৩১, 
হাদীস: ৯ 
উনার, আস-সহীহ, খ. ৭, পৃ. ৪০, 
হাদীস: ৫২৪৯ 
২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ২০, 
হাদীস: ৫৩ 
বনে বাল শরহু সহীহ আল-বৃখারী, 
মাকতাবাতুর রাশীদ, রিয়াদ, সুউদী আরব 
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪২৩ হি. ল ২০০৩ 
2 
নাসায়ী, আল-মুজতাব/ মিনাস- 


মতবুআত 
হলব, সিরিয়া (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৬ হি: 

১৯৮৬ খি.), খ. €&, পৃ. ৮০; (খে) ইবনুল 

আসীর, আন-নিহায়। ফী গারীবিল হাদীস 

ওয়াল আসার, আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়া, 

বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ২০৩ 
১ আবু দাউদ, আস-সুনান, আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
৬খ- ৯, পৃ. ২৯৭, হাদীস: ১১৪১ 
আবু দাউদ, আস-সৃনান, খ. ১, পৃ. 
হি ২৯৮, হাদীস: ১১৪৩ 
২» আল-বুখারী, জাস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ২১, 
হাদীস: ৯৭৮ 

৩ ইবনে আবদুল বার্র, জামিউ বয়ানিল 
ইলমি ওয়া ফযালিহি, দারু ইবনিল জাওযী, 

সউদী আরব প্রেথম সংস্করণ: ১৪১৪ হি. _ 

দা খ. ১, পৃ. ৪২৮, হাদীস: ৬৪০ 

আল-বুখারী, আস-সহীহ্‌, খ. ১, পৃ ৩২, 


পু ১৪২, , হাদীস; ১৬৬৭ 


(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি, ২০০১ খি.), 
খ. ৪৩, পৃ. ৩০০, হাদীস: ২৬২৫৮ 

৭. আন-নাসায়ী, , আস-সুনানুল কুবরা, 
মুআস্সিসা আর-রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৮, পৃ. ২৭৭, হাদীস: ৯১৫৭ 

৫ আবু দাউদ, আ/স-সুনান, খ. ৪, পৃ. ১১, 
হাদীস: ৩৮৮৭ 

** মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ ২৫১, হাদীস: ৩১৩ 

-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ ৫৫, 
হাদীস: ২২৮ 

১” মুসলিম, আাস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ২৬১, 
হাদীস: ৩৩২ 
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ড. হাফেয সাদিক হুসাইন 


সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে অবস্থিত 


ভুল হবে না। এখানে সহ-শিক্ষা নেই। 


প্রিলেস নূরা বিনতে আবদুর রহমান 
ইউনিভার্সিটিকে (5১৬ 5১৯৭৯। 4 
০৯৬ ২৮ ০০৪) বিশ্বের সর্ববৃহৎ মহিলা 
বিশ্ববিদ্যালয় বলা হয়। রিয়াদ আন্ত 
্াতিক বিমানবন্দর যাবার পথে হাতের 
ডানে বিশাল এলাকা জুড়ে অবস্থিত এ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের নান্দনিক দৃশ্য যে কোনো 
পর্যটক বা পথচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে । 
এ বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে মানুষের কৌতুহলের 
অন্ত নেই। পুরুষ ছাত্রবিহীন হাজার 
হাজার মেয়েদের বিশেষায়িত এ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে কি হয়? অভ্যন্ত 
রীণ পরিবেশ কেমন? এধরনের কতো 
প্রশ্ন, কত কৌতুহল! আসলেই কি এটি 
বিশ্বের সর্ববৃহৎ মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়? 
এমন কৌতুহল আমারও ছিল | তবে সেই 
কৌতুহলের অবসান ঘটেছে সরেজমিনে 
প্রত্যক্ষ করার পর। রয়াল কোর্টের 
অনুমতি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি ঘুরে ফিরে 
দেখি । 

এখানে সাধারণত পুরুষের প্রবেশ নিষেধ । 
পুরো বিশ্ববিদ্যালয়টিকে নারীস্থান বললে 


এখানকার ব্যবস্থাপনা, দীর্ঘ শাটল ট্রেন, 
উন্নতমানের ল্যাব, ৩০০ বেডের নিজস্ব 
হাসপাতাল, ছাত্রীদের জন্য খেলাধুলার 
ব্যবস্থা, কঠোর নিরাপত্তা বলয়, সুপরিসর 
গাড়ি পার্কিং অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ 
ব্যবস্থা, আবাসিক ছাত্রীদের জন্য থাকার 
সুব্যবস্থা, কিছু দূর পরপর নানা জাতের 
ফুলবাগান ইত্যাদি ৷ সবার উপরে রয়েছে 
এর চমত্কার এক ভিশন, যার জন্য 
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দিনরাত কাজ করে 
যাচ্ছেন। তা হচ্ছে "0 09০০176 &. 
0998০01 01107071966 8170 9071081 
1019061095 [017 50101017 | 

২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
কলা, বিজ্ঞান, মেডিসিন, নার্সিং, ফার্মেসি, 


তেরোটি অনুষদ রয়েছে। বিভাগ রয়েছে 
৩৪টি । আরবি-ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য 
এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে রয়েছে 
অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স । ফ্যাকাল্টি মেম্বার 
(শিক্ষিকা) রয়েছেন দুই হাজারের উপরে । 
যাদের অধিকাংশই বিদেশি উচ্চ 


ডিগ্রিধারী । কর্মকর্তা কর্মমচারী রয়েছেন ৩ 
হাজারের মতো । ছাত্রী সংখ্যা ৫২ 
হাজারের অধিক | এর মধ্যে বাংলাদেশী 
ছাত্রী মাত্র দশ কি বারো জন । ভর্তির জন্য 
অনলাইনে আবেদন করা যায় । 
বিশ্বের সর্ববৃহৎ এই মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
বাংলাদেশি ছাত্রীদের জন্য বিরাট সুযোগ 
রয়েছে । বিশেষ করে পর্দা করে ইসলামি 
হিজাব মেনে যারা উচ্চশিক্ষা অর্জন করতে 
আগ্রহী তাদের জন্য । প্রায় অর্ধলক্ষ ছাত্রীর 
মধ্যে বাংলাদেশি ছাত্রীসংখ্যা অত্যন্ত অল্প 
দেখিয়ে ভবিষ্যতে এ সংখ্যা বৃদ্ধি তথা 
ংলাদেশি ছাত্রীদের জন্য বেশি করে 
স্কলারশিপ চালু করার অনুরোধ করলে 
কর্তৃপক্ষ আমাদের আবেদনে ইতিবাচক 
সাড়া দেন। এখানে রয়েছে আরবী ভাষা 
ইনিস্টিটিউট (101 10017-91998105 ০? 
4৩৪1০) | বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে ভর্তি 
হওয়ার আগে অনারব ছাত্রীদের আরবী 
ভাষা রপ্ত করার জন্য এ ইনিস্টিটিউটের 
রয়েছে বিশেষ পাঠক্রম । আরবি ও 
ইংরেজি ভাষায় লিখিত ৫০ লাখ গ্রন্থসমৃদ্ধ 
পাঠাগার এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়তি 
আকর্ষণ । 
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রস্থাগার: ইতিহাস, ইতিহ্য ও 
প্রাসঙ্গিক ভাবনা 


মাওলানা মাহফুয আহমদ 


গ্রন্থাগারের সুচনা 

সর্বপ্রথম কে গ্রন্থাগার আবিষ্কার করেছেন 
সেটা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। তেমনি 
প্রথম কোথায় আবিষ্কার হয়েছিল তাও 
অজানা, অনির্ধারিত । তবে গবেষকদের 
ধারণা মতে, শুরুর দিকে ইরাকের দজলা- 
ফুরাতের মধ্যবর্তী এলাকা আর নীলনদের 
তীরে গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল । সেটা ছিল 
খরিস্টপূর্ব যুগের কথা ।১ ইসলামপূর্ব সময়ে 
আরবরা তাদের চিন্তা-চেতনা ও গল্প-ঘটনা 
পাথরে অঙ্কন করে রেখেছিল; বিস্মৃতির 
অন্ধকারে চলে যাওয়ার আশঙ্কায় । যেমন 
ধরুন মুআল্লাকাগ্ডুলোর কথা । এগুলোতে 
সংকলিত হয়েছে। 

একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, 
ইসলামে গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে মসজিদ 
প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে । কারণ মসজিদ শুধু 
বিশেষ ইবাদতের স্থান নয়। মসজিদ 
সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের 
মারকায | রাষ্ট্রপরিচালনা এবং সমূহ 
সমস্যা সমাধানের কেন্দ্রস্থল | 
মুসলমানদের লক্ষ্যস্থল । ইলমি হালকার 
ক্ষেত্রস্থল | ওলামায়ে কেরামের মিলনস্থল । 
মুসলিম শিশুদের কুরআন, তাফসীরে 
কুরআন, হাদীস, উসূলে হাদীস, ফিকহ, 
উসুলে ফিকহ প্রভৃতি জ্ঞান অর্জনের 


আমাদের একথা বলার অবকাশ রয়েছে 
যে, প্রথম গ্রস্থাগারটি ছিল রাসূল (সা.)- 


বলতেন, আমার পরিবার-পরিজন ও ধন- 
সম্পদের বিনিময়েও যদি কিতাবগ্তলো 


এর গৃহ । সেখানে অহী লিপিবদ্ধকারীদের 
লিখিত কপিগুলো সংরক্ষিত করা হতো। 
এরপর এগুলো হযরত আবু বকর 
(রাযি.)-এর গৃহে রক্ষিত ছিল । তার পরে 
ক্রমান্বয়ে হযরত ওমর (রোযি.), হযরত 
হাফসা (োযি.) এবং হযরত ওসমান 
(রাযি.)-এর ঘরে সংরক্ষণ করা হয়েছে। 
তা ছাড়া কিছু কিছু সাহাবী ও তাবিয়ী নিজ 
ঘরে অনেক গ্রন্থ সংগ্রহ করে রাখতেন । 
এগুলোকে আমরা ব্যক্তিগত লাইবেরি গণ্য 
করতে পারি । যেমন-_ হযরত সা'দ ইবনে 
ওবাদা (রাযি.)-এর গৃহে হাদীসে নববী 
সংবলিত এক বা একাধিক গ্রন্থ ছিল ১ 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাধি.)- 
এর গৃহে তার প্রসিদ্ধ মুসহাফ এবং স্বহস্তে 
লিখিত অনেক সহীফা ছিল | 
হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রাযি.)- 
এর নিকটও হাদীসে নববী সংবলিত 
একখানা কিতাব ছিল ।* 
আর হযরত আলী (রাযি.)-এর সহীফাটি 
তো সুপ্রসিদ্ধ 1 
হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.)-এর নিকট 


আমার কাছে থেকে যেতো!» 
হযরত আবু কিলাবা (রহ.) মৃত্যুর সময় 
তার সমস্ত কিতাব আস- 


সিখতিয়ানী (রহ.)-এর জন্যে অসিয়ত 
করে যান। পরে কয়েকটি উট বোঝাই 
করে এগুলো নিয়ে আসা হয় ॥ 

হযরত হাসান বাসরী (রহ.) বলেন, 
আমাদের নিকট কিতাবাদি রয়েছে আমরা 
ওগুলো অধ্যয়ন ও সংরক্ষণ করে থাকি 1৮ 


গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের এমন বর্ণনা অসংখ্য । 
দৃষ্টান্তরূপে এখানে কয়েকটি উল্লেখ করা 
হলো । দ্বিতীয় শতাব্দী হিজরী থেকে 
পাবলিক লাইব্রেরির সংখ্যা বাড়তে শুরু 
করে । খলীফা, আমীর ও সং 

দায়িত্বশীলগণ এগুলো আরও সমৃদ্ধ 
করেন । প্রাসঙ্গিক অনেক বিষয় যোগ 
করেন । গ্রন্থসমূহ সংরক্ষণের সুনিপুণ 
ব্যবস্থা গ্রহণ করেন । মুসলিম বিশ্বের পূর্ব- 
পশ্চিমে বিশেষত স্পেনে গ্রন্থাগার 
তন্ত্বাবধায়কগণ দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ 
সংগ্রহে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েন। 
ফলে মুসলমানদের পাবলিক 


হাদীসে নববী সংক্রান্ত একাধিক গ্রন্থ 
ছিল | 


প্রতিষ্ঠান । এ জন্যে আশ্চর্যান্থিত হওয়ার 


হযরত আবদুললাহ ইবনে আমর ইবনুল 


আস রোি.) তার কিতাব ও সহীফাগুলো 


নিজের সিন্দুকে সংরক্ষণ করতেন | হযরত 


ব্যবস্থা করেন । তা ছাড়া মদীনায় পৌছার 
পর তিনি প্রথমেই মসজিদে নববি প্রতিষ্ঠা 


আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাষি.)-এর 
সংগ্রহে উট বোঝাই পরিমাণগ্রন্থ ছিল। 


করেন । তারপর মদীনায় এবং অন্যান্য 
যুসলিমপ্রধান এলাকায় মসজিদ গড়ে 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাষি.)- 
এর কাছেও প্রচুর গ্রন্থ ছিল; তিনি বাজারে 


উঠতে থাকে । আর যেহেতু ইসলামের 


গেলেও সঙ্গে কিতাব রাখতেন এবং নজর 


প্রথমদিকে মসজিদই ছিল প্রধান শিক্ষালয় 
তাই সেখানে কুরআনের কপি, হাদীসের 
কপি, কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যাসংবলিত 
কপিগুলো সংরক্ষিত থাকতো । ফলে 


বুলাতেন | 


হযরত উরওয়া ইবনুষ যুবাইর (রহ.)-এর 
ংগৃহীত গ্রন্থগুলো হাররা দিবসে জুলে 


লাইব্রেরিগুলো হাজার হাজার গ্রন্থে সমৃদ্ধ 
হয়ে উঠে । স্পেনে মুসলিম শাসনামলে 
কর্ডোভার লাইব্রেরিতে চার লক্ষ গ্রন্থের 
সমাহার ছিল । অথচ ওই সময় অষ্টম 
শতাব্দী হিজরীতে ফ্রান্সের রাজা পঞ্চম 
চার্লস ফ্রান্সের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে ৯০০- 
এর বেশি গ্রন্থ সংগ্রহ করতে পারেননি । 


ইসলামি ইতিহাসে 

প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারসমূহ 

প্রবন্ধের এ সীমিত পরিসরে যুগে যুগে 
যুসলিম বিশ্বের সবক'টি গ্রন্থাগারের 
আলোচনা করা সম্ভব নয়। তদুপরি শুধু 


গেলে তিনি ভীষণ চিন্তিত হন। তিনি 


অনুমান করার জন্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি 


সেপ্টেম্বর'১৬ ___'ঁঁঁঁঁঁকু। আত্তার্তহীদ ৩৯ 


শি।ক্ষা।ও |সং।স্ক।তি 


পাবলিক লাইব্রেরির প্রতি সংক্ষিপ্ত 
আলোকপাত করছি । 
১. দারুল হিকমাহ বা বায়তুল হিকমাহ: 


মসজিদগুলোর সঙ্গেও অনেক সমৃদ্ধ 
গ্রন্থাগার সংযুক্ত ছিল । 


১. 


প্রত্যেক তালিবুল ইলম ভাইয়ের 
খেদমতে অধমের নিবেদন এই যে, 


এ ছাড়া খলীফা, শাসক ও মন্ত্রীগণ তাদের 


এতিহাসিকদের প্রণিধানযোগ্য অভিমত 
হলো, খলীফা হারুনুর রশীদ (১৯৩ 
হি.) সর্বপ্রথম এ গ্রন্থাগার ও 
গবেষণাগারটি প্রতিষ্ঠা করেন । পরে 
তার ছেলে মামুন রশীদ এটাকে বিরাট 


রাজপ্রাসাদ ও বালাখানাসমূহে ব্যক্তিগত 
বড় বড় গ্রন্থাগার গড়ে তুলেছিলেন । 
যেমন- আব্বাসী খলীফা মুতাওয়াক্কিলের 
মন্ত্রী ফাতহ ইবনে খাকান (২৪৭ হি.)-এর 
একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ছিল। মিসরের 


বিরাট ভলিয়মের প্রচুর গ্রন্থ দ্বারা সমৃদ্ধ 
করেন। ফলে এটি আব্বাসী 


বিশিষ্ট আমির ও আলিম মুবাশশির ইবনে 
ফাতিক (৪৮০ হি.)-এর যুক্তিবিদ্যা ও 


শাসনামলের সর্ববৃহৎ গ্রন্থাগারের রূপ 


গণিত শাস্ত্রের মূল্যবান গ্রন্থাদি পূর্ণ একটি 


ধারণ করে । আলিম-ওলামা, লেখক- 
গবেষক, ছাত্র-শিক্ষক সবাই এটা 


লাইব্রেরি ছিল। খলীফা নাসির লি 
দীনিল্লাহ (৬২২ হি.)-এর খুব বড় একটি 


থেকে উপকৃত হতেন। অবশেষে 
হালাকু খান ৬৫৬ হিজরীতে বাগদাদে 
আধিপত্য বিস্তার করে এটি ধ্বংস করে 
ফেলে । 

২.দারুল ইলম: এটি মিসরে 
আবিদিইয়িনদের গ্রন্থশীলা । মিসর 
অধিপতি হাকিম আল-আবিদী এটাকে 


গ্রন্থাগার ছিল । খলিফা মুসতাসিম বিল্লাহ 
(৬৫৬ হি.)-এরও একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার 
ছিল, তাতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার 


মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এমন নয়। বরং 


দারুল হিকমাহর সঙ্গে যুক্ত করে দেন । 
দারুল হিকমাহ তিনি প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন তখনকার বাগদাদ ও 
কর্ডোভার ইউনিভার্সিটিগুলোর 


আলিম-ওলামা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীরাও গ্রন্থ 
সংগ্রহ এবং গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রতি 
সীমাহীন আগ্রহী ছিলন, যার কোনো নজির 
পাওয়া যাবে না । আলিমগণ মৃত্যুর আগে 


আদলে । তিনি দারুল ইলমে প্রচুর গ্রন্থ 


তাদের গ্রন্থগুলো তালিবুল ইলমদের জন্য 


সংগ্রহ করেন । লাইব্রেরিতে অনেক 


ওয়াকফ করে দিতেন । এমনকি হাফিয 


দায়িত্বশীল ও কর্মচারী নিয়োগ করেন । 


আবু হাতিম (রহ.) তার নিজের লেখা 


তাদের জন্যে বেতন ধার্ধ করেন। 


গ্রন্থগুলো বিসত শহরের একটি বিশেষ 


অধ্যয়নকারী ও নোটকারীদের জন্যে 


ঘরে রেখে এটাকে আহলে ইলমের জন্যে 


তিনি কলম, কালি ও কাগজের ফ্রি 
বন্দোবস্ত করেন | 


ওয়াকফ করে দেন । 
এ স্থলে আরেকটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত 


৩. মাকতাবাতু কুরতুবাঃ এমনিতেই 


করা দরকার যে, জ্ঞান অর্জন এবং গ্রন্থ 


স্পেনে প্রচুর গ্রন্থাগার ছিল । ব্যক্তিগত 
গ্রন্থাগারগ্তলো ছাড়া শুধু পাবলিক 


সংগ্রহের এ স্পৃহা ও চেতনা পুরুষদের 
মাঝে সীমিত ছিল তা নয়। এটা 


লাইব্রেরির সংখ্যা ছিল সত্তর । এর 


মহিলাদের পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। 


মধ্যে মাকতাবাতু কুরতুবা বা কর্ডোভা 
লাইবেরি হলো সর্বাধিক প্রসিদ্ধ এবং 
সমধিক সমৃদ্ধ । প্রায় ৪ লক্ষ গ্রন্থের 
সমাহার ছিল । 

এ পর্যায়ে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, 


মহিলাদের মধ্যেও শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী ও 
বিশেষজ্ঞগণ তৈরি হয়েছেন। এক 


পাড়াসমূহে (২১টি পাড়া ছিল) ১৭০ 


এ পাবলিক লাইবেরিগুলো ছাড়াও 
মাদরাসাভিত্তিক প্রচুর গ্রন্থাগার ছিল। 
মাদরাসাই গ্রন্থাগার থেকে খালি ছিল না। 


মহিলা এমন ছিলেন যারা কুফার খন্ডে 
মুসহাফ লিখতে জানতেন । প্রসিদ্ধ মুসহাফ 
লিপিকার আয়িশা আল-কুরতুবিয়া (৪০০ 


২. 


আসুন আমরা নিজেদের ব্যক্তিগত এক 
একটি পাঠাগার গড়ে তুলি । আমাদের 
সালাফ ও পূর্বসূরি মনীষীগণের 
জীবনেতিবৃত্ত অধ্যয়ন করি। তাদের 
থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি । কত অভাব- 
অনটন ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তাঁরা 
নিজের ব্যক্তিগত লাইবেরি গড়ে 
তুলেছেন । দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য সব গ্রন্থ 
দিয়ে সেটা সমৃদ্ধ করেছেন । নিজে 
উপকৃত হয়েছেন। সমসাময়িক ও 
পরবর্তী প্রজন্ম উপৃকত হয়েছে । কিন্ত 
আমরা! আমরা তো ঝকঝকে 
জামাকাপড়, দামিদামি মোবাইল 
কিনতে পারি, তবে একটি বই সং 

করতে আমাদের যতসব ওজর- 


আমাদের কওমি মাদরাসাগুলোর প্রায় 
সবক'টির পৃথক মাকতাবা ও গ্রন্থাগার 
রয়েছে । কিন্তু বহুক্ষেত্রে সে বিভাগটি 
অবহেলিত । আমাদের জন্যে 
অপরিহার্য হলো, দারসিয়্যাত ও 
পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও বিষয়ভিত্তিক প্রচুর 
গ্রন্থ সংগ্রহের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করা । 
এবং মাকতাবাপ্তলো আবাদের ব্যবস্থা 
করা । ছাত্রদের জন্যে উন্মুক্ত করে 
দেয়া। এতে তারা বিভিনন ফন ও 
শাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হবে । তাদের 
তথ্যজ্ঞান সমৃদ্ধ হবে । ইসতি*দাদ ও 
যোগ্যতা পাকাপোক্ত হবে । আধুনিক 
কালে জ্ঞানার্জনে সহায়ক নিত্যনতুন 
প্রযুক্তিগুলোও যথাসাধ্য লাইব্রেরিতে 
রাখা । ফলে ছাত্রদের জ্ঞানের পরিধি 
আরো বিস্তৃত হওয়ার আশা করা যায় । 


.যারা মসজিদের বিভিনন দায়িত্বে 


রয়েছেন তাদের জন্য উচিত হলো, 
প্রত্যেকটি মসজিদে এক একটি 
পাবলিক লাইবেরি প্রতিষ্ঠা করা । 
সাধারণ মানুষের উপযোগী দেশীয় 
ভাষার নির্ভরযোগ্য গ্রন্থগুলো জোগাড় 


হি.)-এর বিরাট একটি গ্রন্থাগার ছিল। 
অথচ সে সময় ইউরোপের নারীরা মূর্খতা, 


করা । 
.বিভিন্ন উপায়ে সাধারণ 


মুসলমানদেরকেও ব্যক্তিগত পাঠাগার 


অন্যান্য । আরও মনে রাখতে হবে যে, 
মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বড় বড় 


দাসত্ব ও অন্ধকারের অতল গহ্বরে 
হাবুডুবু খাচ্ছিল । 


প্রাসঙ্গিক ভাবনা 


গড়ে তুলতে উৎসাহিত করা । তাদের 
উপযোগী উলামায়ে হকের লেখা 
নির্ভরযোগ্য গ্রন্থগুলো সম্পর্কে 
দিকনির্দেশনা দেওয়া । 
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শি।ক্ষা।ও |সং।স্ক।তি 


৫.তা ছাড়া আলিম-ওলামার তত্বাবধানে 
গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে পাবলিক 
লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা । 


লেখক: গ্রন্থকার, প্রাবন্ধিক, 
ওয়েবসাইট: ৮/5/.00810)18171750.001 


১» ফিংক্ট ফিলিপ ডি ট্রাজি, খাযারিনুল কৃতুবিল 
আরাবিয়। ফিল খাফিকাইন, ওয়াযারাতৃত 
তারবিয়া আল-ওয়াতানিয়া ওয়াল ফুনুনিল 
জামীলা, লেবানন (প্রথম সংস্কণ: ১৩৬৬ হি. 
_ ১৯৪৭ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৮৪ 

২ ড. আজ্জাজ আল-খতীব, উন্ুলুল 
হাদীস: উ্লুহু ওয়া মুজালিহাতুহ 
দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় 
সংস্করণ: ১৩৯১ হি. _ ১৯৭১ খি.), পৃ. 
১৯১ 
ইলমি ওয়া ফযালিহি, দারু ইবনিল জাওষী, 
সউদী আরব প্রথম সংস্করণ: ১৪১৪ হি. 5 
১৯৯৪ খি.), খ. ১, পৃ. ৩১১, হাদীস: ৩৯৯ 

* ড. আঙ্জাজ আল-খতীব, উত্সুনুল 
হাদীস: উস্গুলুহু ওয়া মুভ্ালিহাত়হ 
দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান দ্বিতীয় 
সংস্করণ: ১৩৯১ হি. _ ১৯৭১ খি.), পৃ. 
১৯২ 

« ড. আজ্জাজ আল-খতীব, আস-সুরাহ 
বয়রুত, লেবনান (তৃতীয় সংস্করণ: 
১৪০০ হি. _ ১৯৮০ খর), পৃ ৩৪৫ 

৬ ড. আজ্জাজ আল-খতীব, 
হাদীস: উস্ুলুহ ওয়া মুজালিহাতুহ প্‌. 
১৯৩ 

+ ড. আজ্জাজ আল-খতীব, উস্ুলুল 
হাদীস: উস্থৃলুহ ওয়। মৃভালিহাতুহ, পৃ. 
১৯৪-১৯৭ 

৮ ড. আজ্জাজ আল-খতীব, উস্ুনুল 
হাদীস: উস্ুলুহ ওয়া মুজালিহাতুহ পৃ 


১৯৯ 


আল-আরাবিয়া কায়রো, ' মিসর (১৪৩৩ 
হি. _ ২০১২ খ্র.), খ. ৪, পৃ. ১৯৪ 


আত-তাওহীদে লেখার নিয়মাবলি 


*প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

*বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এঁতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভজি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে । 

€ লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফাক রেখে লিখতে হবে । কোন 
ক্ষেত্রে &-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / 
মূলগ্রন্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন_ আন-নাসায়ী, 
আস-সৃনানুল কৃবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. - ২০০১ খি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭ | ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য ৷ লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্যয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয় । 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি । 
€গ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 

দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা 
হয়না । 


স্ব।স্থ্য।_-।চি।কি।ৎ।সা 
লেবুর শরবতের ১৯ উপকারিতা 


লেবু সাধারণত আমরা খাবারের স্বাদ বাড়াতে খেয়ে থাকি | তবে 
এটি মুখরোচক খাবার ছাড়াও এতে আছে ভিটামিন সি এবং 
খনিজ উপাদানসহ আরো নানা উপকরণ । এছাড়া রোজ সকালে 
লেবু পানি আপনার ওজন কমাতেও সাহায্য করে । লেবুর তৈরি 
পানীয় শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ দূর করে, কিডনি ভালো রাখে 
এবং হজমে সাহায্য করে । এসব ছাড়াও লেবু পানির রয়েছে 
আরো অনেক উপকারিতা । সে সব গুণাবলি সম্পর্কে জেনে 
নেওয়া যাক । 


১৮. এটি আমাদের দেহের প্রদাহ দূর করে, গলা ব্যথা, 
টনসিলের সমস্যা, শ্বাসযস্ত্রের ইনফেকশনও সারিয়ে তোলে । 
১৯. লেবু পানি দেহের ব্লাড প্রেশার নিয়ন্ত্রণে রাখে । রোজ পান 

করলে উচ্চরক্তচাপ ১০ শতাংশ কমে যায় । 


বাদাম শুধু খেতেই মজা নয়, 
গুণও অনেক! 


বাদাম শুধু খেতেই মজা নয়, বাদামে রয়েছে খাদ্যের মৌলিক 


১. লেমন অর্থাৎ পাকা লেবুতে থাকে ইলেকন্রোলাইটস (যেমন- 
পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ইত্যাদি) । সকাল সকাল লেবু পানি 
আপনাকে হাইড্রেটি করে, শরীরে যোগান দেয় এসব 
প্রয়োজনীয় উপাদান যা দেহের পানিশুন্যতা দূর করে । হাড়ের 
জয়েন্ট ও মাসল পেইন কমায় দ্রুত । 

২. ঘন ঘন কৃমির আক্রমণে ক্লান্ত? প্রতিদিন এক গ্রাস লেবু পানি 
পান করুন আর কৃমির সাথে যুদ্ধ জয় করুন । 

৩. অন্য যেকোনো খাবারের চেয়ে লেবু পানির ব্যবহারে লিভার 


উপাদান | নিরামিষাশীদের মধ্যে যারা হাজেল নাট, আখরোট, 
কাঠবাদাম এসব খেয়েছেন তাদের হার্টের অসুখ কম হয়েছে । 


শুধু খেতে মজা নয়, গুণও অনেক 

বাদাম শুধু খেতে মজা নয়, নানা ধরনের বাদামে রয়েছে শরীরের 
জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিগুণ । আর তা হাজার বছর আগে থেকেই 
জানে মানুষ । আমাদের পূর্ব পুরুষদের বেঁচে থাকার জন্য নানা 
ধরনের বাদাম ও বীজ খেতে হয়েছে । শুধু তাই নয়, আজও 


অনেক বেশি দেহের জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইম তৈরি করতে 
পারে । লেবু পানি টক্সিক উপাদান দূর করে লিভারকে 
পরিক্ষার রাখে । 

৪. মুখের দুর্গন্ধ দূর করে । 

. লেবুপানি আমাদের দেহের মেটাবোলিজম বৃদ্ধি করে ও লেবুর 
ত্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান দেহের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি 
করে। 

৬. আপনার নার্ভাস সিস্টেমে দারুণ কাজ করে । সকাল সকাল 
লেবুর পটাশিয়াম আপনার বিষ্ধীতা ও উৎকণ্ঠা দূর করতে 
সহায়ক । 

৭. লেবু পানি শরীরের রক্তবাহী ধমনী ও শিরাগ্ডলোকে পরিষ্কার 
রাখে । 

৮. উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সহায়তা করে । 

৯. শরীরের পিএইচ লেভেল উন্নত করে | পিএইচ লেভেল যত 
উন্নত, শরীর রোগের সাথে লড়াই করতে তত সক্ষম । 

১০. ইউরিক এসিড সমস্যা দূর করতে সহায়ক । 

১১. বুক জ্বালাপোড়া দূর করে । যাদের এই সমস্যা আছে রোজ 
আধা কাপ পানির সঙ্গে ১ চা চামচ লেবুর রস মিশিয়ে পান 
করুন। 

১২. কিডনি ও প্যানক্রিয়াসের পাথর দূর করতে অসাধারণ 


নি 


কার্যকর । 

১৩. ওজন দ্রুত কমাতে সহায়তা করে | লেবুতে থাকে পেকটিন 
ফাইবার যা ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণ করে । 

১৪. দাতের সমস্যা প্রতিরোধে সহায়তা করে। দাঁত ব্যথা 
কমায় । 

১৫. ক্যানসারের সাথে লড়াই করে, ক্যান্সার প্রতিরোধ ক্ষমতা 
বাড়ায় । 


১৬. মেটাবলিজম বা হজমশক্তি বাড়ায় । এতে ওজন কমাতেও 
প্রভাব পড়ে । 

১৭. লেবু পানি ক্যাসার প্রতিরোধ করে । লেবুতে আছে 
এলকালাইন উপাদান এবং বিজ্ঞানীরা বলেছেন ক্যান্সারের 
কোষ এলকালাইন উপাদান এর সাথে থাকতে পারে না । 


বিভিন্ন খাবারের পাশাপাশি বাদামকে সংযোজন করা হয় । 


মৌলিক উপাদান 

শক্ত খোসার ভেতরেই রয়েছে খাদ্যের মৌলিক উপাদান । 
রেগেন্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি ও পুষ্টি বিশেষজ্ঞ গ্যন্থার 
হির্শফেন্ডার বলেন, বাদাম এবং অন্যান্য বীজ সেই প্রস্তরযুগ 
থেকেই দরকারি শস্য হিসেবে খাওয়া হচ্ছে । 


গবেষণার ফল 

সম্প্রতি নিউ ইবল্যান্ড জার্নাল-এ প্রকাশিত একটি গবেষণার 
ফলাফল থেকে জানা গেছে, স্পেনের বার্সেলোনায় নিরামিষভোজী 
৭8০০জন মানুষের মধ্যে একটি গবেষণা করা হয়েছিল ৷ এতে 
দেখা গেছে, নিরামিষাশীদের মধ্যে যারা হাজেল নাট, আখরোট, 
কাঠ বাদাম এসব খেয়েছেন তাদের হার্টের অসুখ কম হয়েছে । 
অন্য নিরামিষাশীরা আবার খাবারে যথেষ্ট পরিমাণে অলিভ অয়েল 
ব্যবহার করেছেন । 


চর্বি হলেও প্রয়োজন 

বাদাম খেতে মজা হলেও যথেষ্ট চর্বি থাকার কারণে অনেকেই 
বাদাম খাওয়া থেকে দূরে থাকেন । এটা প্রমাণিত যে বাদামে 
সত্যিই প্রচুর চর্বি রয়েছে । তবে তার সঙ্গে সঙ্গে এতে যথেষ্ট 
পরিমাণে ভিটামিন, মিনারেল ও প্রোটিনও আছে । এসব খাদ্যগুণ 
থাকায় বাদাম যে কোনো ধরনের হার্টের সমস্যা প্রতিরোধে 
সহায়তা করে । এছাড়া কলেস্টোরেল কমাতেও ভূমিকা রাখে 
বাদাম । একথা বলেন ম্যুন্সটার বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদ্য বিশেষজ্ঞ 
প্রফেসর উরসেল ভারবুং। 


প্রোটিনের উৎস 

বাদাম বা বিভিন্ন বীজ প্রোটিনের উৎস হিসেবে কাজ করতে 
পারে । তবে খুব বেশি পরিমাণে বাদাম খাওয়া ঠিক নয়। 
প্রতিদিনই কয়েকটি করে বাদাম মোটামুটি সকলেই খেতে 
পারেন । তাছাড়া বাদাম অনেকদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায় । 
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ক।বি।তা 


তোমার নাম 


আবদুল হালীম খা 

ভেবেছিলাম এবার 

খুব সুন্দর করে নিজস্ব একটা ইমারত গড়ে 

তার মধ্যে লিখবো শুধু আমার নাম । 

অনেক সাধনায় গড়লাম সেই ইমারত 

মন্দও হলো না 
ভেতরে আমার নামটি লিখতে গিয়ে দেখি 
একী? 
দরজা-জানালা মেঝে দেয়ালে ছাদে 
এমনকি প্রতিটি ইটে 
প্রতিটি বালুকার কানায় কানায় লেখা 
শুধু তোমারই নাম । 

কোথাও নেই আর । 


মাহমুদুল হাসান নিজামী 

অসময়ে বৃষ্টি আসে 

নিথর মৃত্তিকায় কালো গোলাপের পরাগ হাসে 

সাত রাস্তা পেরিয়ে শত বছরের শিরিষ তল 

জল বিহিন বৃষ্টি ফোয়ারায় ভিজেছিল আমাদের উপতল 
যেন এক কবিতা 

অক্ষি যুগলে তার সাত সাগরের গহীনতা 

ওটাই একখান কবিতা 

দেখ দেখ এ ছবিটা । 


বিষন্নতার অক্টোপাশ 

হ. ম. সাইফুল ইসলাম মন্জু 

মানুষকে আজ ধরছে ঘিরে বিষননতার অক্টোপাস, 

ঠিক হাপরের মতই ধুকে প্রাণপনে সে ফেলছে শ্বাস! 
মুখ শুকিয়ে কাষ্ঠ গোটা । 

আতঙ্করা করছে তাড়া নিত্য দিবস নিশিথ রাত, 

তর্জনে আর গর্জনে আজ করছে শুরু তিলিসমাত | 
নেই কোন দোষ,নয় সারাবী । 

গুম হয়ে যায় হঠাৎ করে আর কেহ তার পাইনা খোঁজ, 

ধর্ষিত হয় শহর,নগর,গাঁও গেরামে বোনরা রোজ! 
ক্রসফায়ারের তুমূল গতি, 
নাই যে দাড়ি, কমা, যতি! 

কার উপরে কোথায় এসে কেমন করে দেয় হানা- 

খুনের নেশায় পাগল বুলেট আসছে কখন নেই জানা! 
স্বাধীন দেশের কারা স্বাধীন! 
কাপছে জানি আতঙ্কাধীন । 

বুকের ভিতর দুরু দুরু অনিরাপদ বসবাস, 

মানুষকে আজ ধরছে ঘিরে বিষন্নতার অক্টোপাস । 


সেন্টেম্বর'১৬ 


অশান্ত দুনিয়া 

মিযানুর রহমান জামীল 

ইংরেজদের রোষানলে শক্রর সম্মুখে 

আমরা ছিলাম বীরের জাতি এই দুনিয়ার বুকে । 
ছিলাম রণে বিস্ফোরণে আমরা কালের সেরা 
কীাপতো মোদের হুংকারে সব বিশ্ব জালিমেরা । 


পশ্চিমাদের প্রযুক্তি আর অত্যাচারের ঝড়ে 
চিরসত্য ইতিহাসের দেয়াল ভেঙ্গে পড়ে । 
সাম্রাজ্য জবর-দখল রক্তারক্তি রণে 
ইসলামী সালতানাত ফাটে মহাবিস্ফোরণে | 


পাহাড় সাগর হয় একাকার জেট বিমানের ডাকে 
আজকে তারা করছে শাসন তামাম দুনিয়াকে | 
ভোগে পদ্ধপিষ্ঠ জাতির হাজার সেনাপতি 

যার ফলাফল বিশ্বে ভয়ংকর এক পরিণতি । 


বিশ্বজুড়ে দিচ্ছে পুড়ে সাম্রাজ্যের খুলি 

ছুড়ছে বেদীন দীন-ঈমানে বিভ্রান্তির গুলি । 
ঈমান ছাড়া জাগে না এই মুসলমানের দীন 
ইস্পাতদৃঢ় মোকাবেলায় চাই সে সালাহদীন । 


যার ভয়ে সব কাঁপতো বেদীন বিশ্বে থরোথর 
ভাঙ্গতো নর পশুদের দত্ত শিয়ালদের অন্তর | 
নেই চেতনায় প্রাণ ক্ষমতা শক্তি অনর্গল 
বিধবস্ত দীন-ইসলামের কেল্লা বাহু-বল । 


সূর্য উকি মারতো পায়ে রাত্রী যাদের কেটে 

ঈমান জুড়ে জলতো আগুন যুগের দেয়াল ফেটে । 
সেই তারা নেই আছে বিশাল স্মৃতির গ্রস্থশালা 
ঠুনকো মনে দেয় হানা দেয় শূন্যের বিষজ্বালা | 


সন্ত্রাসীরা করছে এখন যুদ্ধ-লড়াই খেলা 

ভীতুরা কেউ তুলছে না ঢেউ করতে মোকাবেলা । 
বিষফলে তার অবাক জাহান চারদিকে উত্তাল 
ধরবে কে আজ রণাঙ্গনে সত্য দীনের হাল? 


চাই না অর্থ বিনিময়ে আসবে কেউ আগে 
বীর মুসলিম মৃত্যুর আগে ধর্মযুদ্ধে জাগে । 
রক্ত দিয়ে শক্ত করে দীনের শিকল ভেরি 
মুসলমানের হৃদয় সে তো ঈমানী পার্জেরী । 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৪৩ 


গ্রামের সুগন্ধি 


আমি গ্রামে ছেলেবেলা কাটানো মানুষ । গ্রামের প্রতি আমার 


একটা সপ্রাণ টান থাকতে পারে । শহরও আমাকে আকর্ষণ করে, 
অবশ্য করে | তবে পাড়া্ীর বিভূতি, বিভূষণ ও বিচ্ছুরণ আমাকে 
পলেবিপলে চুম্বনের মতো টানে, চুম্বকের মতো ডাকে । বিশেষত 
আমার মনে বিষাদ ছায়া মেললে, বিষণ্নতা আমাকে জড়ালে বা 
বিধ্বস্ততা আমার নতুন ঘর মাড়ালে, গ্রাম, আমার গ্রাম আমার 
বুকে জেগে উঠে, চোখে গ্রামীণ আবহমগ্তল নেচে উঠে,কানে গ্রাম্য 
আবহসঙ্গীত সুর মাখে | 

আমার বাল্যবেলার গ্রাম অনেক বেশি গেঁয়ে ও একপুঁয়ে ছিলো । 
আমার আবছা আবছায়া মনে পড়ে । কোথাও বিদ্যুৎ ছিলো না, 
ঝাঁপিবীপি আঁধারি নেমে আসতো সন্ধ্যা চিরে । চেরাগ-পিদিমে 
ছেয়ে যেতো গ্রামের বাড়ি-ঘর । সে ক্ষীণ আলোর রেখাপাত আমি 
আজকের জৌলুশে পাই না। 

গ্রামের রাস্তাঘাট ছিলো গ্রামের মতো ময়লাটে ও কাদাটে ও 
পিচ্ছিল ও খানা-খন্দকে ভরপুর । ছিপছিপ করে হাঁটতে কষ্ট 
হতো, ভারি মজাও হতো । বেশির ভাগ ঘর ছন ও টিনের । 
গ্রামের বর্ষা যে কী মজা, কী লোলুপ, কী আনন্দ, কী ভালোলাগা, 
সেটি শুধু গ্রামে শৈশবকাল কাটানো সৌভাগ্যবান বলতে পারবে ৷ 
আমার গ্রাম মানে ছিলো হুড়োহুড়ির বর্ধার বরষ | তাখৈ তাখৈ 
খেলার নানান উপলক্ষ । গ্রামের আরেকরকম অদ্ভুত মিষ্টি জিনিস 
আছে, যা থেকে শহরনগর আজীবন বঞ্চিত । সে হলো, 
জুইপোকা বা জোনাকিপোকা | এরকম মিষ্ট কিসিমের সৃষ্টি ভুবনে 
দ্বিতীয় আছে কিনা, আমি জানি না। নিয়ন নিয়ন আলোর 
মিটিমিটি জ্বলন আবার নিভন্তি ভাব । যেনো অভিসারের খুনসুটি! 
টিনের চালের গুডুম গুডুম বৃষ্টির মিহিরণ ভোলার মতো কঠিন 
মানুষ জগতে নেই । সেরকম একেবারে অনুন্নত ঝক্করবন্ধর গীয়ে 
আমি জন্মেছি । এটা আমাকে প্রচ-ভাবে সমৃদ্ধশালী করেছে বলে 
আমি বিশ্বাস করি। গ্রামের মানুষজনও মাটির মতো 
সাদামাটা,কাদাজলের মতো ভণিতাহীন ও শস্যখেতের মতো 
সহজসরল | এদের সানিধ্য আমাকে সারল্যের স্বাস্থ্য দিয়েছে । 


আমি এসব দেখতে দেখতে র্রান্ত, শ্রান্ত । শরীরী ভাষা থমকে 
আছে। মনের বিশ্রামী নিদ্রা প্রয়োজন । সব সূত্র ও কানেকশন 
ছেড়েছুঁড়ে একদম নিরব নিস্তব্ধ গ্রামে অবকাশ যাপন করতে ইচ্ছে 


করছে। 

জানি, জীবনের বাস্তবতায় অন্তত মফস্বলে ফিরতে হবে । হয়তো 
ফিরব | দেহ-মন চাঙা, রাঙা ও সুডাঙা করার জন্য বিরতিহীন 
রেস্ট দরকার | সম্ভব হলে, লাদাখে যেতাম । আমার কাছে 
আমার গ্রাম লাদাখের চেয়ে একটুখানি বেশি সুন্দর । এখনকার 
গ্রাম তো আর সে জোনাকিঢাকা, পাখিরাখা গ্রাম নেই । বিদ্যুতের 
অত্যাচারে প্রকৃতির বেশিরভাগ সৌন্দর্যরূপ হারিয়ে গেছে। 
আমার গ্রাম ছিলো কিশোরীর মতো পরিপূর্ণ সুশ্রী । এখন সে 
যুবতী বিধবা; রূপ আছে, অরূপ নেই, যৌবন আছে, সুষমা কম । 
তবু, নিজ গ্রামের প্রতি মানুষের প্রাণ সহজাত আনচান করে, 
আমারও । 

এখনো আমার গ্রাম আমার শোক কাটানোর অমরাবতী । গ্রামের 
পুকুরপাড় আমার কাছে গীতবিতানের চেয়ে মহৎ গীতিকা । 
গ্রামের কবরস্থানের বাঁশঝাড়ের সুর এ আর রহমানের সুরের 
চেয়ে সুস্বাদু । বিশেষ করে রাতের গ্রাম শান্তি ও প্রশান্তির 
একটুকরো ভাঙা চাদ । চুপিচুপি বৃষ্টি হলে, গ্রামের মাধুর্য আরো 
বাড়ে । আমার গ্রামের ধানশস্যখেত যতো সবুজ ঘ্নিপ্ধ, এরকম 
আর কোথাও আমি দেখি নি, দেখার ভ্রান্তিও হতে পারে! 

আমি গ্রামে আসলে, একটি সুগন্ধি পাই । হলুদ রঙের সুগন্ধ । 
দূর! না, খোশবো আবার রঙের মতো কেনো হবে? 

এটা হলো সবুজ কমলার মতো টক ও মিষ্টির মিশেলের সুঘাণ । 
অন্যরকম এ সুঘ্বাণ কাকে কী করে জানি না । আমাকে সুখময় 
সুনিদ্রায় ব্যাপৃত করে । 

আমার মগজের বেদনা ধুয়ে দেয় । 

আমার সম্জীবনী রস ফিরিয়ে আনে । 

এ সৌরভ সারা অনুভব প্রতীতিতে মিশিয়ে আমি গ্রামের বিভ্রাজে 
মিশে আছি। 


আমি তাদের প্রতি সর্বদা কৃতজ্ঞ । হয়তো কৌশল তারা জানেন 
না, তবে, তারার মতো তারা ওজ্ভ্বল্য ছড়ান সর্বত্র । 

আমি শহরবাদাড়ে দৌড়র্বাপ করে চলেছি তারুণ্যজুড়ে ৷ নগরের 
বিরুদ্ধতা করবো কেনো, নগরের কাছে বহু কিছু পেয়েছি । 
নগরের কাছেও আমি খণী | তবে, নগরের ভেজাল, কৃত্রিমতা ও 
অভিনয় আমাকে বীতশ্রদ্ধ ও বিতৃষ্ণ করে ফেলেছ। শহুরে 
জীবনের সকল কিছু ভণিতা, ভান ও স্বার্থ দিয়ে পেচানো । 
শহরের কান্নাকাটিও আমার কাছে শুটিং মনে হয় । শহরতলির 
হাসিও মেকআপ! 

শহরস্থ মানুষজন মনকে জবাই করে মগজের ব্যবসাপাতি শুরু 
করেছে । শরীর ও যন্ত্রনির্ভর এক সভ্যতা তারা পয়দা করেছে, 
যার শেষপ্রান্তে শরীর মন ও মেশিন সবই কলকজা খুইয়ে বসে । 
জীবনে অর্থকড়ি দরকার । টাকা বানানো-ই কি জীবন? জানি না। 
শহর মানে যেনতেন করে বিত্ত হাতানোর অশ্রীল যুদ্ধ । এতো 
এতো কৌশল ও চালাকি হয় এ শহরের গলিঘুঁজিতে, স্ত্িপ্ট 
লেখকজন থ বনে যাবেন । 


সেপ্টেম্বর”১৬ 


ফাজেল: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টথাম 


হাসিহাসি মুখে তার সঙ্গে কথা বলছেন আপনি । মনে-মনে 
পুলকও অনুভব করছেন । এমন সময় হঠাৎই সে মুখে কোনো 
ধরনের আঁঠা না রেখে আপনাকে সরাসরি বলে দেয়,“তুই মানুষটা 
না, ভীষণ বিরক্তিকর"! 

আপনি হতাশায় মুষড়ে পড়েন। দু'চোখে আন্ধার দেখেন। 
আপনার হৃদয়াকাশ বেদনার মেঘে-মেঘে ছেয়ে যায়! আশার এক 
চিমটি আলোও দেখেন না কোনও দিকে 1... 

সে মানুষটিই যখন বলা নেই-কওয়া নেই, আচমকা কল্‌ দিয়ে 
আপনাকে জিজ্ঞেস করে, “কী রে, তুই কই, ইদানীং তো আমার 
খবরই নিস্‌ না... একটা কল্‌ পর্যন্ত দিস্‌ না!" 


_॥ আত্তান্তহীদ ৪৪ 


আপনি তখন দুটানায় পড়ে যান। বুঝে ওঠার আপ্রাণ চেষ্টা 
চালান, আসলে তার আসল রূপ কোন্টি? 
সচরাচর আপনি তার কাছে যান না। সে প্রায় আপনাকে তার 
বাসায় যেতে বলে । যান না বলে অভিমানী সুরে অনুযোগও করে, 
“আমি তো অখ্যাত এক মানুষ । তোর মতো খ্যাতিমান কেউ নই! 
আপনি অনুতপ্ত হন। আশ্বস্ত করেন তাকে । কথাও দেন যাবেন 
বলে । এক বিকেলে যখন তার বাসায় গিয়ে তাকে সারপ্রাইজ 
দিলেন । ঠিক তখনই সে আপনাকে আরো বড়োধরনের একখানা 
চটকানা টাইপের সারপ্রাইজ দিতে-দিতে বললো, * আরে ভাই, 
বাসায় এসে এতো ডিস্টার্ব করিস্‌ কেনো? আমার তো আরো 
অনেক ফ্রেন্ড আছে, কই, তারা তো কেউ তোর মতো এমন 
যাতে 
. তুই মানুষটা না, আসলে একটা প্যারা ! 
আমন ব্যবহারে আপনি নিদারুণ আহত হন । বাচ্চামির 
বয়স বহুত দূরে ফেলে এসেছেন বলে হু-হু করে কাঁদতেও পারেন 
না। সে মাইন্ড করবে ভেবে ফটাফট কয়েকটা কঠিন কথাও 
শুনিয়ে দিতে জড়তাবোধ করেন... 
অস্বস্তিকর একটা মুহূর্তের সম্মুখীন হয়ে আপনি নির্বাক কণ্ঠে 
নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করেন, “দুঃস্বপ্ন দেখছি না তো? 
এমন অদ্ভুত বন্ধুত্বের যারা ভুক্তভোগী তাদের জন্য সত্যি, সত্যি 
ভীষণ করুণা হয়..! ইচ্ছে করে তাদের পক্ষে একটা মানববন্ধনে 
আয়োজন করি। স্বহস্তে কিছু প্রেকার্ড আর ব্যানার তৈরি করি । 
আর লাল-নীল কালিতে বড়ো-বড়ো অক্ষরে ওসব প্রেকার্ড ও 
ব্যানারে লেখি, “দাবি মোদের একটাই...নকলমুক্ত বন্ধু চাই...!ঃ 


কবির নয়ন 
শিক্ষার্থী: আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চক্টথাম 


কৌতুক 
প্রভাবশালী লোক 


প্রথম বন্ধু: জানিস, আমার বাবা এ অঞ্চলের সবচেয়ে প্রভাবশালী 
লোক | কারণ আমার বাবার কাছে সবাই মাফ চায় । 

দ্বিতীয় বন্ধু: তাই নাকি! কী করে রে তোর বাবা? 

প্রথম বন্ধু: কেনো, ভিক্ষা করে । 


শিক্ষক ও ছাত্র 


শিক্ষক : [একজন ছাত্রকে দীড় করিয়ে বললেন] তোমার নাম 
কী? 

ছাত্র : স্যার, বাংলায় বলবো না ইংরেজিতে বলবো । 

শিক্ষক : [রেগে গিয়ে] বাংলা এবং ইংরেজি কেমন? 

ছাত্র £: যেমন- বাংলায় আমার নাম আব্দুল উচু আর 
ইংরেজিতে আব্দুল হাই । 


শিক্ষক : তোমার বাবার নাম কী? 
ছাত্র বাংলায় আবদুল বারী এবং ইংরেজিতে আবদুল 
| 


হাউস 

দারোগার হয়েছে যা দশা! 
দারোগা বাবু কী কারণে জানি পাদ্রী সাহেবকে কোমরে দড়ি বেঁধে 
থানায় নিয়ে যাচ্ছেন । দারোগা যে মদের পাগল তা ভালোই জানা 
আছে পান্দ্রী সাহেবের । কিছুদূর গিয়ে দারোগা বাবু ক্লান্ত হয়ে এক 
গাছের নিচে বসে পড়লেন | এ সুযোগে পান্রী তার ঝোলা থেকে 
মদের বোতল বের করে দারোগা বাবুকে দিলেন । দারোগা বাবু 
এক টোকে পুরো বোতল শেষ করে নাক ডাকা শুরু করলেন । 
এবার পাদ্রী তার ছুরিখানা বের করে দারোগা বাবুর মাথা ন্যাড়া 
করে দিলেন | সেই সাথে কোমরে দড়ি বেঁধে দিয়ে চলে গেলেন । 
কিছুক্ষণ পর দারোগা বাবুর হুশ ফিরে এলো । তিনি চিন্তিতভাবে 
মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, আমি যদি পানী হই, 
দারোগা কই? আর আমি যদি দারোগা হই, পাদ্রী গেলো কই? 


সংগ্রহে: ইমরান সাঈদ সিদ্দিকী তৌহিদ 
শিক্ষার্থী: হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ, উষ্টথাম 


[স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 


টু নওল হাতের কলম 

রর হাদমায কুপন 

রর কলমের সদস্য হতে কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পুরণ করে সঙ্গে খামের ভেতর ২৫ টাকার অব্যবহৃত 
র্‌ 'নওল হাতের কলম' বিভাগীয় সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে সদস্য হতে পারে |] 

* ডাকঘর: ... .. পোস্ট কোডঃ. 

* মোবাইল: .. ... সদস্য ক্রমিক: .. 


[অফিস কর্তৃক পুরণী] 


সাক্ষর 


সেন্টেম্বর"১৬ 


॥ আত্তান্তহীদ ৪ 


তোদের এসব রাখ শুমারি! 
নিজের পায়ের ছাপ চেনে না 
করে আবার ছাপশুমারি! 
ছাপ দেখে কি বাঘ গোণা যায়ঃ 
কর্গে নিজের বাপশুমারি! 
বাঘ মেরে রোজ কোন সাহসে 
গুণতে আসিস্‌ বছর শেষে? 
হিসাব দিবি বস্‌কে হেসে! 
বারো বছর আগে ছিলাম 
আমরা মোটে চারশ ষোলো! 
এখন আছি একশ চারে 
চার দিয়ে ভাগ দিলেই হোলো! 
চার বছরে একশত চার 
একযুগে হয় তিনশ বারো, 
খুব সহজেই করতে পারো! 
সুন্দরবনে থাকবে না বাঘ 
থাকবে না আর কোনো প্রাণী 
মরবে গাছ ও গুলা-- জানি । 
জাতীয় পশু থাকবে না বাঘ 
থাকবে না এই “পশুর নদী, 
কয়লাকালো বিষের পানি 
চলবে বয়ে নিরবধি! 
সুন্দরবনে আমরা ছিলাম 
যেতাম কি এ লোকালয়ে? 
তোমাদের কি খুব জ্বীলাতাম 
ভয় দেখাতাম খোকালয়ে? 
তবু কেনো এই আমাদের 
আবাসটাকে বেছে নিলে? 
মানুষ হয়েও মানবতা 

নেই তোমাদের মনে-দিলে! 
আগামীবার দেখবে না আর 
আজ এখানেই সাফ শুমারি, 
ঘরে বসেই এখন থেকে 
করো নিজের পাপশুমারি | 


টাকার স্মৃতি 
আয়েয সগীর 

এখন আমি অনেক বড়ো 
কামাই করি টাকা 
শিশুকালের মতো পকেট 
থাকে না আর ফাঁকা! 
পকেটটাতে নানান মানের 
টাকা আসে যায় 

কে আসে আর কে থাকে না 
হিসেব রাখা দায়! 

একটা সময় ছিলো যখন 
আমার টাকাজ্ঞান 

দুই টাকার পাখিটাকায় 
সঁপতো সকল ধ্যান! 
তখন কেবল বাবাই ছিলেন 
আমার মহাজন 

দুই টাকার পাখিটাকায় 
ভুলাতেন এ মন! 

বাবা আমার শিশু এখন 
শিশু আমি বাবা 
পাখিটাকার স্মৃতি আজো 
দেইনি মাটিচাপা! 
টাকাও আছে বাবাও আছে 
নেই শুধু সে দিন 
হয়েছে মলিন! 

আজো আমি হঠাৎ-হঠাৎ 
পাখিটাকা পাই 

পাই না কেবল বাবার হাতের 
অরূপ খোশবোটাই! 


রাত পোহালো সকাল হলো 
এলো নতুন দিন, 
নতুন ঢঙে পৃথিবীটা 
আলোতে রঙিন । 

পাখির কণ্ঠে গান জেগেছে 
ভিন্ন সুর ও তান, 
মাতাল করা ত্বাণ। 
আলতো ছোয়ার পরশ বুলায় 
ভোরের সমীরণ, 
স্বপ্নগুলো ছন্দ জাগায় 
নন্দিত হয় মন । 


॥ আত্তান্তহীদ ৪৬ 


জনপ্রিয় ফ্যাশন হাউজ- “নাহিদ পানজাবি' খুব শীঘ্বই বাজারজাত 
নিরিহ াজার 
| 
বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মাদরাসা ছাত্র-শিক্ষক ও দ্বীনদার 
/সাথী ভাইদের 


০১৭১১৮৮৮৪৮৬ 
০১৮৪৮৩২১১৩০ 


সু ৫ | হারা ৬ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ৷ বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন | ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৯টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 

হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিন্লাহ” অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” সুরা আধ-যুমার ৩৯:৫৩/ যারা 
ক্যান্সারে ভূগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাঁচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 
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ফেসবুক : ৮/৬/৬/.1800100901.00110/0817001-0101119 


ই-মেইল :10017580109110(6)5101811.0010) 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য মোবাইলে 
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